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উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে 
সেই উপহারে 
পেয়েছে আপন অর্থ ধরণীর সকল সুন্দর-_ 


আমার দেবোপম স্বামীর রচিত নন্দন-তত্বের অমূল্য গ্রন্থ 'কাব্য-মীমাংসা' 
প্রকাশিত হলো । বনু উৎসুক কাব্য-সাধকগণের ও আমার বছ দিনের 
আশা পূর্ণ হলো! পশ্চিমবঙ্গ রাজা পুস্তক পর্ষদের তরুণ অধিকতা শ্রীদিবোন্দ 
হোত! ও কম্নচারীবৃন্দের সহৃদয়তায় । 


পর্ষদ কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রবাসজীবনমনীযার কিছু মণি- 
মানিক তুলে দিলেন দেশবাসীর হাতে । যদিও সে অগাধ রডুভাগ্ারের 
কতোট্রুকুই বা পৌছেচে তার পরম প্রিয় সৃহৃদমণ্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী, দেশবাসী 
ও বিশ্ববাসীর কাছে ? আরন্ধ কর্মরাঁশি অসমাপ্ত রেখেই যখন ঈশ্বর নিজেই 
ফিরিয়ে নিলেন সেই অনন্য প্রতিভাকে ? 


তবু জীবনের অনেকখানি ধর্গম পথ ভেঙ্গে এসে করুণাময় ভগবানের 
কৃপায় বারবার জেনেছি জ্ঞান-তপস্বী আনন্দময় আমার স্বামী তার সাধনার 
মধে।ই বিরাজিত আছেন-_তাকে সম্পূর্ণ হারাই নি। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন- 
নন্দন-তত্ব ও সাঁহিত, অনুরাগীর “প্রবাসজীবন' নামের স্বাক্ষর বিস্মৃত 
হননি--এই আমার পরম প্রাপ্তি । 


শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সতেঃন্রনাথ রায় তার 'ভূমিকায়' এই গ্রন্থটি সর্ধাঙ্গ- 
সুন্দর ও পুর্ণ করে দিয়েছেন বু পরিশ্রমে ও ষে সালন্দ আন্তরিকতায় তা 
তপবার নয়। ভগবানের অশেষ আশীর্ধাদ এদের সবাকার জীবনে অক্ষয় 
হউক --এই প্রার্থন৷ | চিতা 


আশাবরী চৌধুরী 
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॥ ভূমিকা ॥ 


১. ব্যক্তি পরিচয় 


১৯১৬ সালের ১৩ই মা পশ্চিমবঙ্গের এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাঁরবারে 
ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরীর জন্ম হয়। তাঁর পাোন্রক নিবাস সীন্নাগাছি 
(হাওড়া)। পিতা স্বর্গত ডান্তার মাখনলাল চোৌধুরশ কর্মসূত্রে বিহারে 
বান্তয়ারপুরে প্রবাসী ছিলেন । প্রবাসজীবনের মাতা স্বর্গতা প্রভাবতণ 
দেবী । প্রবাসজীবন পিতামাতার জ্ষ্ঞ পুত্র । শ্রীরামপ্রের বিখ্যাত 
পাঁণ্ডত ভট্রাচার্যবংশ তাঁর মাতামহকুল ! 

প্রবাসজশবন তাঁর স্কুল-কলেজের পাঠ শেষ করেন প্রথমে রাম্নবোরালি 
সরকারী স্কুল ও পরে কলেজ থেকে । ছান্জখবনে মেধাবী ছাত্র হিসাবে 
কাঁতিত্বের জন্য তিনি বৃত্তি, স্বর্ণপদক ও অন্যান্য পৃরস্কারাদি লাভ করেন। 

১৯৩৯ সালে প্রবাসজীবন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদাথশবদ্যায় 
এম্‌. এসএস পাশ করেন । অতঃপর চার বছর পরে, ১৯৪২ সালে 'তানি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এবং ১৯৪৪ সালে ওই 
বিশ্বাবর্ঠালয় থেকেই দশশনে এম. এ. পাশ করেন । 

প্রবাসজীবনের প্রথম কর্মস্থল বত্মান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার 
একটি ছোট গ্রামে। নিজের উচ্চশিক্ষার কথা গোপন রেখে সেখানকার 
স্কুলে তান কিছুকাল প্রধান শিক্ষক হসেবে কাজ করেন । 

এর পর ১৯৪৪ সালে তিনি শিলং-এ সেন্ট গ্যান্টনি কলেজে ইংরেজি 
সাহিত্যের অধ্যাপক 'হসেবে কাজে যোগ দেন। এর পর কিছুকাল তানি 


[ খ] 


পাঞ্জাবের একটি কলেজেও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে কাজ করেন। 
১৯৪৫ সনে তান পদ্যথাবদ্যায়, দর্শন ও ইংরোজ সাহত্য-_এই তিন 
বিষয়ের অধ্যাপনার ভার নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতশতে কাজ যোগ 
দেন । 

১৯৪৫ সালে এ্যাডভোকেট স্বগিত নলিনীকান্ত চৌধুরী এবং লেখিকা 
স্বর্গতা উষাবতা দেবী সরদ্বতাঁর কন্যা শ্রীমতী আশাবরশ চৌধুরীর সঙ্গে 
প্রবাসজীবনের বিবাহ হয় । 

শান্তিনিকেতনে বাসক!লে প্রবাসজবনের উচ্চতর বিদ্যাসাধনার অবকাশ 
ঘটে। ১৯৪৭ সালে তিনি কীট-সের সোন্দর্যদর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করে 
স্যার আশুতোষ স্বণণপদ্ ও ১৯৪৮ সালে 1তাঁন বিজ্ঞানের দশ'ন 
বিষয়ে গবেষণা করে ণগ্রাফথ্‌ পুরস্কার পান। ১৯৫০ সালে [তান 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. আর. এস, ব্‌ত্তি এবং ১৯৫ সালে তিনি ওই 
বিশ্বাবদ্যালয়েরই ডি. ফিল, ডিগ্রি পান। পরের বছর, ১৯৫২ সালে তাঁন 
মোয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন । 

১৯৫৩ সনে প্রবাসঞ্জীবন কলকাতা প্রোসডে1"স কলেজে দশ'ন বিভাগে 
প্রোফেসার এবং বভাগীয় প্রধান রূপে কাজে যোগ দেন। এহ সময় 
থেকে তরি বিদ্যাবন্তার খখাঁতি দেশে-বদেশে ছাঁড়য়ে পড়তে শর করে। 
এই সময় থেকে তিনি দেশের এণং বিদেশের, সরকার এবং বেসরকার। 
সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রাতিজ্ঞানের সঙ্গে হুন্ত থাবেন। কিছুকাল 
তিনি ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের স"পাদক র:পেও কৃতিত্বের সঙ্গে 
কাজ করেন। 

১৯৫৯ সালে প্রবাসজীবন যুস্তরাণ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 
সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পারদশশক অধ্যাপক (ভিজিটিং 
ফেলো) রূপে যোগ দেন এবং যুস্্তরাষ্ট্রের নানা ছানে বন্তুতার জন্য আহত 
হন। এই সনে তিন ইংল্যান্ডে ইউরোহের তন্ঠান্য নানা চ্ছানে নানা 
প্রতিচ্ঠানে বন্তুতা করেন । বিদেশে সবন্ধই তাঁর বন্তুতা বিশেষভাবে 
সমাদ্‌ত হয় । 


[ গ্র ] 


১৯৬০ সালে এথেন্সে চতুর্থ আন্তজাতিক নান্দনিক কংগ্রেস 
(170661179,6101891 /৯9301)00109১ (007081088) অন্যান্তত হয় । উত্ত 
কংগ্রেসে প্রবাসজীবন সহ-সভাপাঁত হন এবং উন্ত দায়ত্ব পালনের পর দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন । বয়সে প্রায় তরুণ হলেও এই সময় তিনি আন্তজাতিক 
বুধমণ্ডলশীতে সুপাঁরচিত এবং বহৃসম্মানিত পাণ্ডত রূপে সপ্রাতিম্ঠিত 
হয়েছেন । 

দুঃখের কথা. এই খাত ও প্রাত্তা তিনি বেশি কাল ভোগ করবার 
সুযোগ পেলেন না। দেশে ফেরার অল্পকাল পরেই আবার তানি যস্ত- 
রাম্ট্ে যাবার জনা আমন্তিত হন। কিন্তু অজস্মাং মধ।পথে তাঁর 
জ্রানসাধনার অকালে অবসান ঘটল । ১১৬০ সালের ও মে তারিখে, 
মানত 5৪ বংসর বয়সে, গৌরবোজ্জহল জীবনমধ্যাহে, বদ্ধ পিতামাতা, 
সহধ।মনাী ও |শশ পত্রকণগাদের রেখে প্রবাসজীবন পরলোকগমন করলেন । 

[বদ্দার ক্ষেত্রে প্রবাসজীবন তারি শগথ পাবচয় 1দয়ে মেতে পারেন নি। 
কাঠন সাধনার দারা খন তিন হার প্রস্তণা তপর্ধটি সবে পার হয়ে এসেছেন, 
সে সনয়ই তাকে চলে যেতে হল । এ প্রসঙ্গে, তাঁর মৃতুর পরে হাঁর 
শ্রদঘাভাজন সহ্কমাঁ প্রোসিডেল্স* কলেজের স্বনামধনা অধ্যাপক ভারকনাথ 
সেন যা লিখোহলেন, এখানে তার অংশবিশেষ উদপূত করা যেতে পারে! 
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মান্র চুয়াল্লশ বছরের জীবনে বিদ্যার বিস্তীণণ ক্ষেত্রে প্রবাসজীবন যে 
সম্মান অন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক । তবু কেবল পান্ডি- 
ত্যেই ষে প্রবাসজীবনের সতা পরিচয় নয়, এ কথাটা জোর দিয়ে বলা 
দরকার । বিদ্যাবন্ত'র কারণে যেমন কমশই তাঁর খ্যাতি দেশে-বিদেশে 
বিস্তার লাভ করছিল, ঠিক তেমনি গভীর সংবেদনশঈগলতা, সদাজাগ্রত কৌতু 
হল মন, মাজত রসবোধ এবং প্রসন ব্যান্তত্বের কারণেও - তাঁর সহঙ্গাত 
হদয়বত্তার কারণেও তান ছাত্র, সহকর্মী, বন্ধু, পারচিত ও আত্মজনের 
মন্ডলশতে সকলের প্রণীতভাজন ছিলেন এবং সেই প্রীতির ক্ষেত্র ক্রমশই 
গভীর ও বিস্তৃত হচ্ছিল । প্রবাসজীবনের অকালাবিয়োগ বদ্যার জগতে 
যেমন অপরণীয় ক্ষাতর কারণ হয়েছে. মানব সম্পকের জগতেও তা একাঁট 
গভশর ও বেদনাদায়ক ক্ষত রেখে গিয়েছে । 

প্রবাসজীবনের রচনাবলী থাকবে । কিন্তু প্রিয়জনের বান্তগত বেদনার 
ক্ষতাঁচহৃকে আর ইতিহাস কতাঁদন ধরে রাখবে 2 


২, রচনাবলী 


ইংরোজ বাংলা 'মালয়ে প্রবাসজীবনের প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা 
কমপক্ষে দেড়শ'র মতো । প্রবাসজীবনের লেখার কাল দীঘণয়ত নয়। 
সময়ের পরাধি দিয়ে বিচার করলে তাঁর রচনার সংখ্যা আমাদের নিশ্চয়ই 
বিস্মিত করবে । 

নিছক সংখ্যা হয়তো খুব বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা রচনার মান । 
বল। প্রায় বাহল্যই হবে বে, প্রবাসজীবনের আঁধকাংশ প্রবন্ধই সুচিন্তিত 
এবং সুলাখত, উৎকষের কারণে বিদ্বস্জনের দ্বারা বহুপ্রশংসিত অনেক 
প্রবন্ধ ?বদেশের উচ্চ মানের পত্রিকায় প্রকাশিত । 

সংখ্যার প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখ। দরকার । সংখ্যার বিপুলতা 
অবহেলার বিষয় নয় । সংখ।ার বিপুলতা থেকে আমরা রচয়তার চারত্রের 
বেগ সম্পর্কে ধারণা করতে পার । সংখ)ার বিপুলতা থেকে আমরা 
প্বাসজীবনের নি্ঠা ও আগ্রহের গভীরতা সম্পর্কে, তার সাধনার 
একাস্তকতা সম্পর্কে অনুমান করতে পারি । বাঙাল বুদ্ধিজীবীতে 
সাধারণত আমরা যে শিথিলতা ও শ্রমাবমুখতা দেখতে পাই, প্রবাসজণবনে 
তার চিহতমমান্র পাব না। 

প্রবাসজীবনের প্রবন্ধগ্যালর বিষয়বোচত্র্যও লক্ষণীয় । এর মূলে আছে 
তাঁর বিদ্যার নানামুখী ব্যাপ্ত-_-বিজ্ঞান, সাহিত) ও দর্শন, এই তিন বিষয়ে 
তাঁর অধিকার দূর-প্রসারিত । তাঁর কিছ: প্রবন্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক । কিছ: প্রবন্ধ 
দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক [বিষয়ক | কিছ প্রবন্ধ জ্ঞানের দর্শন নিয়ে ; 
প্রবন্ধগুলি 'বিজ্ঞানাবিষয়ে প্রবাসজীবনের দার্শানক মননের প্রকাশ । কিছ 
প্রবন্ধ নশীতি বিষয়ক, অনেক প্রবন্ধ সরাসার দর্শন বিষয়ক। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত/ দুই দেশের দশ নেই প্রবাসজীবনের আঁধকার, দুই দেশের দর্শনের 


তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে । 
সরাসরি সাহিত্য বিষয়ের প্রবন্ধ কম. সাহিত্যের যে দিকটি দর্শনের সীমানাকে 
স্পর্শ করে, সেই দিকেই প্রবাসজীবনের আগুহ সমধিক । 


[] চ ] 


এই আগ্রহের সব্েই প্রবাসজীবন সাহিত্যতত্ব ও নন্দনতত্রের রাজে। 
প্রবেশ করেছেন এবং কালরুমে এই ক্ষেত্রাটকে তাঁর বিশেষ অধিকারের-_ 
স্পেশালাইজেশনের ভমি বরে নিয়েছেন । 

স্পেশালাইজেশন সাধারণত একাট ভামতেই নিবদ্ধ থাকে । সেই 
[হিসেবেই সাহতাতত্ত্ব-নন্দনতত্, এই যৌথ ভীমীটর নামোল্লেখ করা ধায়। 
অনথায়, আগ্রহ 1দয়ে বিচার করলে. দাশশীনক বিজ্ঞানচিন্তার ভমাটিরও 
কথা বলা দরকার । দ:য়ের মধ্যে ভাঁর ক্ষে«্ে বরোধ ঘটে নি। এবং 
দার্শীনক দ-ন্টি, কখনো! তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, কখনো তা শিপ ও সাহতোর 
মেতে নহোকে নিবদ্ধ করেছে।। 

নিজ্ঞানা৯৬। মননের যে ঘরে (গয়ে সহভোহ দশনের সঙ্গে নিজেবে, 
[মিলিয়ে দে পারে, প্রবাস 1বশের বজ্ঞনাচত্তাও সেই অভিমুখী । অঞ্ধাং 
তা দার্শানকের শা ।  প্রবাসজীবনের দশনমূখী বিজ্ঞানাচস্তার পরিচয় 
দিতে গিয়ে আমোরকার টাফট্স বিশ্বাবদ্যালয়ের অধগাপক ০9160 
10101) বলেছেন. 
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প্রবাসজীবনের মবে। প্রা ও পাশ্চাত্য বদ্যার মিলন কীভাবে ফলপ্রস- 
হয়েছে, সেহ সম্পকে বলতে গিয়ে অধ্যাপক 0900180 130)91) আরো! 
বলেছেন) 
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আগেই বলেছি, সাহিত্য ও দর্শন এই দুই বিষয়ে আঁধকার ও আগ্রহ 
থাকার ফলে শিল্পের ও সাহিত্যের দাশশীনক সমস্যাগ্লি-_-নন্দনতত্ব ও 
সাহত্যতত্তের দুরূহ প্রশ্নগ্ঁল প্রবাসজীবনকে গভখরভাবে আকৃষ্ট করেছে । 
এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মিলন প্রবাসজীবনের চিন্তাকে 
যথেম্ট সমৃদ্ধ করে তুলেছে । 

আমেরিকার বিখ্যাত "7176 ৭ 00179] ০01 4৯990096108 &100 
াট 016101810 পন্রিকাটি নন্দনতত্তবে আগ্রহী সকলেরই সপারচিত । 
[শল্পদর্শনের ক্ষেত্রে--নন্দনতত্ব ও সাহিত্যতত্তের ক্ষেত্রে এই পন্লিকাটি 'বিশেষ 
মনাদাস*্পন্ন । প্রবাসজবনের অনেক শিল্প ও সা'হত্য 'বিষয়ক প্রবন্ধ এই 
পা্রকায় প্রকাশিত হয়েছে । প্রবাসজীবনের চিন্তায় যেভাবে নন্দনতত্ত 
[বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার মিলন ঘটেছে, সেই সম্পর্কে উত্ত 
পান্রকার তৎকালশন সম্পাদক 10). 11107010785 [01070 যে মন্তব্য 
করেছিলেন, তা এখনে উদধ.ত করা যেতে পারে ।-_- 
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এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রবাসজীবনের মৃত্যুতে 71006 
০৪179] 01 /8981)961089 90. 4১1 071010181 প্রবাসজাীবনের 
উপরে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে । উত্ত বিশেষ সংখ্যাটি প্রবাস- 
জীবনের কয়েকটি নন্দনতাত্বক প্রবন্ধের সংকলন রূপে-70006 
/9801)9610  46016009 10. 17)0181) 4/৯65610961098 অআভিধায় 
প্রকাশিত হয় (0. 9. 4৯. ঢা9]1) 1: আন্তজাতিক বুধমন্ডলীতে _ 
বিশেষত নন্দনতাত্বক ও সাহত্যতাত্ত্িকদের মধ্যে প্রবাসজীবনের স্থান কোথায় 
ছিল, এ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে । 


প্রবাসজীবনের রচনা কেবল মননশীল বা জ্ঞানাত্মক প্রবন্ধের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নেই । মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও তিনি ইংরেজি, উদ- ও হিন্দ্রী 
ভাষাতে কবিতা, গান, রুবাই, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন । এ থেকে 
আমরা তাঁর সাহিত্যপ্রীতির গভীরতা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করতে পারি। 
বৃঝতে পারি, যখন তিনি জ্ঞানচচণয় সম্পূর্ণ একাগ্র, তখনো তাঁর সাহিত্য- 
প্রীতি ও শিল্পপ্রণীতি অলক্ষো তাঁর চিন্তার গাতি-প্রকীতিকে প্রভাবিত ও 
নিয়ন্তিত করেছে, তাঁর মনোযোগকে অনেকখানি পাঁরমাণে শি্পতত্ 
ও নন্দনতত্ের ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যতত্ব ও কাব্যতত্তবের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ 
রেখেছে । তবে এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, বিশুদ্ধ দশ“নের প্রাতি আকর্ষণও 
তাঁর কিছুমান কম ছিল না। বিজ্ঞান, সাহত্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান 
বিষয়ের প্রতি আকর্ষণও নিতান্ত তুচ্ছ করার মতো নয়। একটা জিনিস 
লক্ষ করলে সহজেই বোঝা যাবে £ সকল ক্ষেত্রেই প্রবাসজীবনের দৃষ্টি 
দাশশীনকের সমগ্র দুষ্টি | 


যন্তস্ছ ইংরেজি বই দুখানিকে ধরলে প্রবাসজগবনের ইংরোজ ভাষায় রচিত 
বইয়ের সংখ্যা চোদ্দ । বর্তমান গ্রন্থের শেষে 'পারশিষ্ট-ক' অংশে আমরা 
তাঁর বইয়ের একটি তালিকা দিচ্ছি । এই তালিকা থেকে আমরা লেখক 
প্রবাসজীবনের আগ্রহ ও চিন্তার গাতি-প্রকৃতির বিষয় সহজেই বুঝতে 
পায়ঘ । 
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আগেই বলোছ, দেশ-বিদেশের বাঁভন্ন পর্রিকার প্রবাসজীবন বিজ্ঞান, 
দর্শন, বিজ্ঞানের দর্শন, সাহিত্য, নম্দনতত্ব ও সাহিত্যতত্ত-কাব্যতত্তের বিষয়ে 
যে সব প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, তার সংখ্যা কমপক্ষে দেড়শ? । এর কিছু 
সংখাক প্রবন্ধ 'বিভন্ন বইয়ে গৃহীত হয়েছে, আধিকাংশ প্রবন্ধ পত্রিকার 
পৃঙ্ঠাতেই আবদ্ধ আছে । আশঙ্কা করি, গ্রষ্থাকারে প্রকাশিত ন। হলে তার 
কিছু কিছ: প্রবন্ধ কালক্রমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়বে । জাগেই বলোছি, প্রবাস- 
জীবন বহু বিষয় নিয়ে লিখেছেন। তার সব এখানে প্রাসাঙ্গক নয় । 
বর্তমান গ্রন্থের শেষে, পিরিশিষ্ট-খ' অংশে প্রবাসজীবনের সাহিত্যতত্ত ও 
সৌন্দর্যতত্্ বিষয়ক প্রধান প্রবন্ধগ-?লর একটি তালিকা সংযোজিত হজ । 

প্রবাসজণীবনের বাংলা প্রবন্ধের সংখা ইংরেজির তুলনায় কম. সংখযা 
সাতাশের মতো হবে । ইংরেজি প্রবন্ধ একশ'র অনেক বেশি । সৃজনশীল 
রচনার-_অর্থাং গান কাবতা গ্জপ-- ইত্যাদির কথা হয়তো এখানে 
অপ্রাসাঙ্গক। কিন্তু তার সংখ্যা নিতান্ত কম নয় । 

প্রবন্ধের প্রসঙ্গে একটি জিনিস লক্ষ করার মতো । সাহিত্/তদ্ব বা 
কাঝ।তত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের তুলনায় নন্দনতত্ব বা শিজ্পদর্শন বিষ প্রবঞ্ধের 
সংখ্যা অনেক বেশি । বইয়ের ক্ষেত্রেও কথা!ট প্রযোজ্য । সাহিত্যতত্ত 
নিয়ে যা-কিছ? রচনাঃ তার আঁধকাংশই রবশন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে । তাঁর 
রবান্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত ইংরেকি গ্রন্থ "1850:9 ০03) [01667900078 920 
48861766108, রূঝীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত বিষয়ক বই হলেও নন্দনতত্ 
সেখানেও অনুপাচ্ছিত নয় । তাঁর বাংলা বই 'রবাীন্দ্রনাথের সৌন্দয-দশ'ন' 
সম্পকেও সেই একই কথা । এটিও মূলত রবীন্দ্রনাথের সাহিতাতত্ব 
বিষয়ক রচনা । কিন্তু এখানেও নন্দনতত্ত অনৃপচ্ছিত নয়। বইয়ের নামে 
যে সৌন্দর্যদর্শন কথাটি পাচ্ছি, তা নন্দনতত্রেরই সমার্থক শব্দ হিসেবে 
গৃহীত । অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন বাদ দিলে ক ইংরোজতে কণ 
বাংলায় সরাসাঁর সাহিত্যতস্ত্ব বা কাব) তত্ত্ব বিষয়ে প্রবাসজশবনের কোনো বই 
অদ্যাবাঁধ প্রকাশিত হয় নি। ( “রবাচ্দ্রনাথের সাহত্য আদর্শ সাহিতাতত্তের 
বই, কিন্তু তার অধলম্বন রবীল্দ্রনাথ । ) অনুমাম করি, নিজে কাব হওয়া 
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সেও এবং প্রবল সাহিতাপ্রীতি সত্ও,. স্বভাবের প্রবলতর দাশণনিক 
প্রবণতাই প্রবাগজাবনকে নন্দনততু বা সোল্দ্যশ্দশনের দিকে সমধিক 
পরিমাণে আকৃষ্ট করেছে । করেছে এই কারণে যে, মূল দার্শনিক ভূমিটি 
নন্দনতত্ত্েরই, সাহিত্যতত্-কাবাতত্ খানিকটা তার শাখার মতো--কাবা হোক, 
নাটক হোক আর যেকোনো শিল্পই হোক, মৌল তর্তগলির বিচারের 
অবকাশ নন্দনতক্রেই বোৌশ । 
বর্তমান বইটি ( “কাবামশমাংসা' ) প্রবাসজীবনের সরাসার কাবাত 

বিষয়ক রচনা, যদিও এতে নন্দনতত্ত্ব সম্পূর্ণ অবহোলত হয় নি। সে?দক 
থেকে এ বইটির একাট স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। দশশনে আগ্রহ থাক আর 
না-ই থাক, দর্শনে অধিকার নেই এমন পাঠক-পাঠিকা বা ছান্র ছাঘ্রীর-- 
অথবা এমন সাহিতা-প্রোমিক কাব্য-প্রেমকের সংখা কম নয়। এই সব 
কাব্য-কুতহলন ও ক।বা-প্রেমিক পাঠক-পাঠিকা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এ 
বইটির প্রকাশ নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 


৩. এ্রন্থপরিচয় 


প্রবাসজীবনের বতর্মান বইট-কাব্যমীমাংসা' _ মমলত কাব্যতত্ত 
বিষয়ক । ইচ্ছা করলে বইটিকে আমরা সংকলন-গ্রন্থ র্‌পেং-কাব্যতত্ত 
বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন, এই হিসেবেও গ্রহণ বরতে পার । তার 
কারণ এই বইয়ের বাচন্ন অধ্যায়ের কয়েকটিই স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রূপে পন্ন 
পন্িকার প্রকাশিত হয়েছে । যেমন, প্রথম অধ্যায়, কাবেব স্বরূপ প্রকাশিত 
হয়েছে বিশ্বভারতী পন্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪ সংখ্যায় । দ্বিতীয় অধ্যায়, 
কাব্যানন্দের প্রকাতি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারত পন্রিকার কা্তিক-পোঁষ 
৩৭৪ সংখ্যায় । অন্য কয়েকটি প্রবন্ধও ওই রকম পূব প্রকাশিত । সম্ভবত 
কাব্যতত্ত বিষয়ে একটি ধারাবাহিক, অর্থাৎ অখণ্ড গ্রন্থপ্রকাশের পরিক্পনা 
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মনে রেখেই প্রবাসজীবন বইয়ের অংশ রূপে প্রবন্ধগাঁল রচনা করেছিলেন । 
আরো প্রবন্ধ এর সঙ্গে বৃত্ত হত কিনা জান না। হয়তো তার প্রয়োজন 
হত না, কারণ এর মধ্যেই একটা আপেক্ষিক সমগ্রতা এসে গিয়েছে । 
প্রবাসজীবন নিজে বহাঁট দেখে যান নি। তাঁর কালের এবং পরবতাঁ 
কালের পাঠক-পাঠিকা ছান্রছান্লীদের হাতে বইটি তুলে দিতে পারলে আমরা 
তপ্ত লাভ করব । 


বইটির বিষয় সম্পকে” পূববস্তব্যের জের হসেবে আরে একটু বলার 
আছে । প্রথম কথাঃ কাবা কথাটি এখানে একটু বাপক অর্থে গ্রহণ করা 
হয়েছে । সেই সংত্রে নাউকও এই আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে । চতুথ 
অধ্যায়াট, দঃখমূলক নাটকের সোন্দয" সেই কারণেই এ বইয়ের আলোচনার 
[বিষয় হতে পেরেছে । স্মরণ করা যেতে পারে যে, ঠিক এহ 'বিবেচনাতেই 
তাঁর 'পোয়োটকস' বইয়ের প্রায় সবটা জুড়েই এরস্টটল ত্র্যাজোঁডর [বিষয় 


রঃ 


[নয়ে আলোচনা করেছেন । 


দ্বিতীয় কথা হল প্রবাসজীবনের প্রবণতার টান। এখানেও ষচ্ঠ অধ্যায়, 
'হাস্য কৌতুক' মূলত নশ্দনতত্বেরই বিষয়-_কাঝ।তর্তে এদের প্রবেশ 
নিতান্তই আনুষঙ্গিক মনে হতে পারে । তবে যেহেতু এখানে কাব 
কথাটাকে যথাসম্ভব বিস্তৃত অথেং ধরা হচ্ছে, এবং যেহেতু বাস্তবতা সব 
শিল্পেরই অন্তরঙ্গ সমস্যা, সাহিতভোর তো বটেই, সেই হেতুই বাস্তুবিকতার 
প্রসঙ্গকে কাব।মীনাংসায় ন্যায় স্থান আছে বলেই মেনে নিতে হবে । 


যে-কোনো জিনিস সম্পকেই প্রথম প্রশ্,। একেবারে গোড়ার প্রশ্ন বলতে 
পার, সব থেকে দার্শীনক প্রশ্ন হল, 1জাঁনসাঁট কী? কে তুমি? সৌন্দষ"- 
তত্ব সাহিত্যতত্তেও তাহ । কাকে বলধ স.ন্দর, কাকে বলব সাহিত) ? 
কাবযতত্বের গোড়ার প্রশ্নাটও সেই একই রকম । কাব্য কি, কাকে বলব. 
কাব্য, কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়, কোন বশেষ গুণে কাব্য অকাবা থেকে 
পৃথক: ? বলা নিথ্প্রয়োজন, তাই 1দয়েই কাব্যের স্বরূপলক্ষণ, তাই 'দিয়েই 
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কাব্যের সংজ্ঞা। ৰদি আত্মা কথাটাতে আপাতত না থাকে তাহলে বলব, 
সেইখানেই কাব্যের আত্মা । 

প্রবাসজীবনের্র বর্তমান বইটিন্স প্রথম অধ্যায় তাই নিয়েই £ কাব্যের 
স্বরূপ । এই প্রশ্নে প্রবাসজীবনের সিদ্ধান্ত ভারতীয় রসবাদশদের 
সদ্ধান্তেরই অনুরূপ । বস্ত্র এই অধ্যায়াটকে রসবাদের একটি সংক্ষিপ্ত 
ভাষ্য বলে ধরা যেতে পারে । 


একাধিক শন্তির একত্র সংযোগের ফলে কাব কাব/ত্ব পায়-_ভাষার বা 
শব্দার্থের শান্ত, সৃজনের শান্ত, সম্ভোগের শন্তি; এমন কি সম্ভবত 
সমাজেরও, সংস্কাতিরও শান্ত । তাই নানা দিক থেকে নানাভাবে কাব্যের 
স্বরৃপকে ধরবার চেষ্টা হয়েছে । কেউ ধরতে চেষ্টা করেছেন ভাষায়, 
অলংকার (দিয়ে, বক্কোন্ত দিয়ে, অথবা ধ্যান দিয়ে । কেউ বা বলেছেন 
কবর কঙ্পনাতেই কাবা, কবির স:জনেই কাব্য--কবির আত্মপ্রকাশেই 
কাব্য । কেউ-বা বলেছেন, সহদযর় পাঠকের আনন্দের মধ্যেই কাব্যের 
কাব্যত্ব । সমাজের দিক থেকে বায়া ধরতে চেয়েছেন. তাদের লক্ষ্যটা সরাসাঁর 
কাব্যের কাব্যত্ব নয়, কাঝ্েয় উৎকর্ষ, কাব্যের উপযোগিতা । 


আমর। জানি, এয ধধ্যে রোমাশ্টিক কাব্যতত্ব মূলত কবি-কৌন্দ্িক ধা 
শ্রত্টাকেন্দ্রিক কাব্যতত্ব । পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্যতত্ব এক 'দিক থেকে 
নির্মিতি-কোন্দ্রিক কাব্যতত্ত্,র অলংকারবাদী কাব্যতত্ব অন্য দক থেকে-_ 
ভাষার দিক থেকে নার্মীত-কেন্দ্িক ঝাব্যতত্ত । বক্কোন্তবাদ ধ্বানবাদও 
ভাষার দিক থেকে 'নার্ঘীতি-কেন্দ্রিক, তবে জোরটা সেখানে শব্দার্থের রহস্যের 
দিকে । 

রসবাদী কাব্যতত্ত দ্বিধাহশীনভাবে ভোন্তা-কৌণ্দ্িক বা সচ্ভোগ---কোন্দ্রিক 
কাব্যতত্্র । ধ্বনিবাদীদেরও শেষ পর্যন্ত এই গোব্রেই ফেলতে হয়, কেননা 
তাঁরা শুধৃ ধ্ৰানবাদ নন, রসধবনিবাদী । অথনং শেষ পর্ম্ত তাঁরাও 
রসবাদ*। 

প্রথম অধ্যায়ে শ্রবাসঞজীষন হ্যাস্ত ও ব্যাখ্যা-বিষ্লেষণ মহযোগে এই 
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সম্ভোগ-কেন্দ্রিক বা আনন্দ-কেন্দ্রিক কাব্যতত্ত্কেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা 
করেছেন । 

প্রথম অধ্যায়ে যার সূচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে _ কাব্যানন্দের প্রকীতি শাক 
আলোচনায় তারই প্রতিষ্ঠা । 

দ্বতীয় অধ্যায়ের কেন্দুস্থ বন্তব্যটি অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটিতেই ধরা 
পড়েছে ; “কাব্যানন্দের বৌশিষ্ট্য এই যে, ভাব-প্রকাশ থেকে এর উংপাস্ত ।' 
প্রবাসজশবন সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন, ভাবকে ভোগ করা এক ব্যাপার আর 
ভাবকে উপভোগ করা-_ভাবটিকে মনন দিয়ে জয় করা, ভাবাঁটকে নের্বন্তিক- 
ভাবে একটি সর্বজনীন বিষয়বস্তুরপে অবলোবন করা, এ এক সম্প্‌্ণ 
পৃথক ব্যাপার । এ উপভোগ বা সম্ভোগ আনন্দময় এবং সে আনন্দের 
মুল সম্ভোগকারীর আত্মচৈতন্যে। এই অলৌকিক আনন্দেরই নাম রস। 

রস এবং রসোংপান্তির ব্যাখ্যার ধাপ ধরে ধরেই এই অধ্যায়ে প্রবাস- 
জীবনের রসবাদী সিদ্ধান্ত আপন পরিণাঁততে 'গয়ে পৌছেছে । সেই 
.সুন্লেই মাঝখানের একটি ধাপে তিনি সাধারণশীকরণ ব্যাপারাটকে আমাদের 
ব্যাখ্যা করে বৃঝিরে দিয়েছেন । রসোংপাঁজ্ততে বিভাবাদর ভাঁমকা কা, 
অপর পক্ষে ধ্বনির ভূমিকাই বা কী তারও খানিকটা ব্যাখ|া এখানে 
[মিলবে । 


এই অধ্যায়ের বন্তব্য শেষ হয়েছে রসপ্রতীতির গুসঙ্গ দিয়ে, রসপ্রতণাতির 
মধ্যে যে একট নাবড় আত্মানুভাত আছে সেই প্রসঙ্গ দিয়ে । এর পরেই 
স্বতল্রভাবে কাব্যে ভাবপ্রকাশের আলোচন। ॥। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু; 
তাই £ ভাবপ্রকাশ । 


ভাবপ্রকাশ সফল বা সার্থক হলে রসান*পন্তিও সেই সঙ্গেই সিদ্ধ হয়। 
রসানম্পান্তর অপ্পারহার্য শর্ত কতকগ্ীল বিশিষ্ট উপাদানের--ভাবকে 
পশ্চাংপটে রেখে, বিভাব অনুভাবধ এবং সম্টারভাবের সংযোগ । রসাঁনষ্পাস্ত 
ঘটে পাঠকঁচিন্তে, রসের আধার কাব্যও নয়, কাঁবও নন, রসের আধার সহদয় 
পাঠক। কিন্তু কী উপায়ে পাঠকচিন্তে বিভাবাঁদির প্রাতষ্ঠা ঘটে সেইটে 


| | 

অন্যতম প্রধান প্রশ্ন । সেইথানেই ভাষার রহস/, শব্দ আর অর্থের রহস্য-_ 
কাঁবর সজনের রহস্য । 

তৃতয় অধ্যায়ের আরম্ভই সেই রহস্যের উদ-ঘাটনপ্রয়াসে। প্রথম 
বাকাটিতেই সেই 'নিদেশি । বলেছেন, “কাব্যে ভাবপ্রকাশের উপায় ব্যঞ্জনা বা 
ধবনন-ব্যাপার |: 

সমস্ত অধ্যায়টিই ধানর ব্যাখ্যা । এই ব্যাখ্যায় প্রবাসজীবন দস্টান্ত 
দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন নি। আরো তীপ্তদায়ক যে, প্রচুর দণ্টান্ত 
দয়েছেন বাংলা কাঁধত। ও গান থেকে- বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ থেকে । 

তৃতীয় অধ্যায়ের এই আলোচনায় আভিধা বা বাচ্যাথ লক্ষণা এবং 
তাৎপয--শব্দের এই শাম্তগুলিও স্বাভাবকভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। 
অধ্যায়ের শেষ ভাগে, ধ্যনি-গ্রসঙ্গের প্রান্তে এসে লেখব বলেছেন যে, ব্যঞ্জনা- 
শখুন্ত বা ধ্যান কয়েকটি ব্যাপারের উপর আঁনবা*ভাবে নিভর করে, যেমন-__ 
প্রসঙ্গ, অথবা যেমন পাঠক বা শ্রোভার অনুভূতি, আভজ্ঞতা ও রসবোধ । 

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভাহলে কি ব্যঞ্তনা অনুমানের বঝাপার 2 
শব্দের মুখ্যার্থ বা বাচার্থ থেকে ধান ক অন্যামত হয় ঝতকগুল 
শতসাপেক্ষে 2 

লেখক একথা একেবারেহ *বাকার করেন না। ব্যঞ্না অন:মানের 
ব্যাপার নয় । লেখক দেখিয়েছেন, রস£ত।1ত যেমন অব্যবাহত উচভাস, 
ধহানপ্রতী।তও তাই । লেখক মনে বরেন, ভাব-ব্যঞ্না ও রসপ্রতীতির মধ্যে 
খন্তুর কোনো ছেদ কজপনা করা যায না। ছেদ না থাকলেও চরমতা রসেরই, 
অর্থাং পাঠকচিত্তের আনন্দই কাব্যের শেব কথা | প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করেছেন 
প্রবাসজাবন সেই বথা বলেই £ “রসই কাবে।র অন্তরতম তত্ব ।' 

বিশণ্ট অর্থে আজ যাকে আমরা কাব্য বলি, সেই কাব্বিষয়ের মূল 
তত্ব এ প্রথম তিন অধ্যায়েই আলোচিত হয়েছে । মীমাংসার কেন্দ্রে কাব্যের 
সমস্যাকে রাখলেও লেখক কিন্তু এখানে কাব্কে সাহিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখেন নি। সেই কারণেই তাঁর মীমাংসা সাহিতোর অনান্য গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকাঁট সমস্যাকেও স্পর্শ করেছে । নাট্যশাস্ত'দের কথা বাদ দিলে, প্রাচ্য 
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অলংকারশাপ্মীরা সাধারণত তাঁদের আলোচনাকে বিশিষ্ট অর্থে কাবোর 
সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন। এ দিক "থেকে পাশ্চাত্য 
আলোচনায় ব্যাপকতা অনেক বেশি । এঁরস্টটল তাঁর কাব্যতত্তের 
অঙ্গষ্ঠপ্রমাণ পাাস্তকাতে ট্র্যাজোড; কমোড, এঁপক নানা বিষয়ের কথাই 
বলেছেন । বরং তথাকাথিত “কাবিতা' বা 'লিরিকের কথাই তান প্রায় বাদ 
দিয়ে গিয়েছেন । 


ধ্যনিবাদদের প্রায় পরো আলোচনাটাই 'লারককে 1নয়ে। 'লারক 
সংকান্ত আলোচনার অগ্রাধকার স্বীকার করেও প্রবাসজীবন তাঁর আলোচনাকে 
ট্র্যাজেডি বা দুঃখমৃলক নাটক, বাস্তবতার সমস্যা, প্রভূতি সাহত্যতত্তের, 
অন্যান গুরুত্বপ-ণসমস্যঠার আভমুখে চালিত করেছেন । দ:ঃখমৃলক 
সাহিত্য, সাহিত্যে বাস্তবতা, সাহিত্য ও সমাজ এর প্রত্যেকাটই সাহত্যতত্বের 
এক-একাঁট গুরত্বপূর্ণ সমস্যা । 

সংযোজনের তিনটি অধ্যায়ের প্রথমাঁটতে ভারতায় সৌোন্দ্যদশন 
1বষয়ে এবং তৃতীয়টিতে শিল্পের সামাজিক মূল্য বিষয়ে আলোচনা বরা 
হয়েছে । বিষয়ের দিক থেকে সংযোজনটি অতান্ত গুরুহ্রপর্ণ । স্বজ্প- 
পারসরে কোনো কোনো ক্ষেত্রেই বিষয়ের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। 
প্রবাসজীবন তেমন দাবও করেন নি । তাই শুধু 'িবষয়ের কেন্দ্রের দিকে 
অঙ্গবীলসংকেত করেই থেমে গিয়েছেন। এতে যর্দ কোনো পাঠকের 
অতৃপ্ত থেকে যায়, কিছু করার নেই । শুধু এইটুকু বলতে পারি, ছোট 
পারসরে যতটুকু প্রত্যাশিত তা আমরা লেখকের কাছ থেকে পেয়েছি । 

এই বই সম্পাদনার কাজে স্বর্গত ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরীর সহধর্মিণী 
শ্রীমতী আশাবরী চৌধুরীর কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন 
আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের 
অধ্যাপক ডঃ প্রণবকুমার সেনের কাছ থেকেও মূল্যবান সাহায) পেয়েছি । 


কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে আলাদা করে কৃতজ্ঞতা জানানো 
নিম্প্রয়োজন । 


সত্যেন্দ্রনাথ রায় 


প্রথম অধ্যায় £ 


॥ কাব্যের স্বরূপ ॥ 


একটি বিশেষ প্রকারের আনন্দদান করাই কাব্যের প্রত্যক্ষ ও প্রধান ধর্ম । 
এই সম্পকে প্রথম কথা এই বে, এই আনন্দদান যে এস আশ্রয় করে 
এবং যে মানসব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত হয় তারাও কাব্যের স্বর্প-নিণণয়ে 
বা লক্ষণ-বচারে বিবেচিত হয় । আনন্দদানই কাব্যের সর্বাধিক লক্ষণণয় 
[নষয় । কারণ আনন্দলাভ আমাদের সবচেয়ে প্রিয় । কোন' মনুষ্যনার্মত 
বস্তুর উদ্দেশ্য কি তাও অ।মাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য । যেহেতু কাব্যের 
এই আনন্দসম্টিকারিতা সর্বাগ্রে আমাদের চোখে পড়ে সেহেতু এই গুনাঁটির 
দ্বারাই আমাদের কাছে কাব্যের সংজ্ঞা নিরুপিত | অবশ্য কাব্যের এই 
প্রাথমিক সংজ্ঞাঁট--ঘা এখন বীজ আকারে আছে, ক্রমে ক্রমে তা মূল শাখা- 
প্রশাখা-পল্লবে প্রসারিত হবে । কারণ এই সংজ্ঞাটির সংজ্ঞা--আবার তার 
সংজ্ঞা-_-এইভাবে অনেক তত্তের সারিতে টান পড়বে যেই আমরা কাব্যকে 
[বশদরূপে জানতে অগ্রসর হব। বিশেষ ধরনের আনন্দদান যা কাবে।র 
প্রতাক্ষ ও প্রধান ধর্ম বলা হয় তারও স্বরূপ এবং লক্ষণ নিণ্ণয় করতে 
হবে এবং সেগুলির গুণধর্মও বিচার করতে হবে । তা না হলে বাঁদ বলা হয় 
যেঃ কাব্য তাই যা একটি বিশেষ ধরনের আনন্দ দেয় এবং সেই বিশেষ ধরনের 
আনন্দ সেই বস্তু যা কাব্য হতেই পাওয়া যায় তা হলে স্পণ্টই দেখা যায় 
শব্দের আবতেই শুধু ঘোরা হয়, বাস্তবিক কোনো জ্ঞান হয়না। 
ক্যাবের যা বৈশিষ্ট্য তার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং এই ব্যাথার বা 
সংজ্ঞাশীনর্পন ব্যাপারের শেষ ধারণাগ্লি আমাদের জ্ঞান-সাপেক্ষ 
ও সার্বক হতে পারে । তা না হলে আমাদের কাব্য-মীমংসায় পেছানো 
সম্ভব নয়। 


২ - কাবা মীমাংসা 


দ্বিতীয় কথা ॥। প্রথমেই কাব্যের আনন্দকে সাধারণ আনন্দ হতে পৃথক 
বলে . জানতে হবে । নয়তো কাব্যের সঙ্গে সাধারণ আমোদ-প্রমোদ বা 
িয়া-কলাপের কোনো প্রভেদ থাকে না । ওয়ার্ডসওয়ার্থ৷ এবং কোলারজঃ 
কাব্যের আনন্দ দিয়েই তার লক্ষণ 'বিচার করেছেন । কিন্তু তারা কাবে/র 
আনন্দকে অন্যান্য আনন্দ হতে পৃথক করে দেখেন নি বা দেখান নি এবং 
সেইজনাই দুই রকমের সমালোচনার হাতও এড়াতে পারেন নি । প্রথমতঃ 
যেমন টলস্টয়ের মতে কাব্যের কাজ যদি আনন্দদানই হয় তবে তাকে নোতিক 
দু্টিকোণ হতে কোনো গৌরবের বস্তু বলে মনে হবেনা | তা ছাড়া 
কাব্য এমন কি করে, যার জন্য সে শবশেষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে £ 
বাসন হতেও তো আমরা আনন্দলাভ করে থাকি । দ্বিতীয়তঃ, দুঃখমূলক 
নাটক ও ট্যাজেড যে ধরনের আনন্দ আমাদের দেয় তাকে তো সাধারণ অর্থে 
আনন্দ বলা যায় না। কেননা তা হলে বলতে হয় যে আমরা যখন 
নায়কের দুঃখে অশ্রাীবগলিত হই তখন আমরা মিথ্যাচার কার ; আসলে 
আমরা আমোদই পাই.এবং পরের দুঃখে আমোদ পাওয়াটা আমাদের স্বভাব । 
1কংবা বলতে হয়, যে-ট:যাজোঁড হতে কোনো আনন্দই পাওয়৷ ধায় না তা 
কাব্য নয় । অতঃপর এই বিপধয় নিবারণ করবার জন্য আ'রিস্টটল? 
বললেন যে, ট্র্যাজেডির একটি বিশেষ আনন্দ (1):01)01 [0168,8017:6 ) 
আছে । যদিও আ/রিস্টটল এই বিশেষ আনন্দাটর ব্যাখ্যা করেন নি । কাণ্টও 
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কাব্যের উদ্দেশ। । কিন্তু এখানেও কাব্যের আনন্দঘন অংশটুকূর বৈশিষ্ট বলা হল 


না__আঁধক্তু মনে রাখতে.হবে যে কাব্যনীতি শিক্ষার বাহন নয় । 


৪, 135 8567: এর অনুবাদ, 44775310116 07 1/65 4471 01 2087৮ (1990) 
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কাবেচর সরূপ ৩ 


এক বিশেষ ধরনের আনন্দ দ্বারা শিজ্পের লক্ষণ-নিদেশ করেছেন--সে 
আনন্দ ইন্দ্রিরজনিত সখ, জ্ঞনাভত্তিক বা নীতিমূলক আনন্দ হতে 
বিলক্ষণ । সুতরাং কাবোর আনন্দের প্রকৃতি একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ | 
লংগাইনাস+ এক মহান তুরাীয়ানন্দরূপে দেখেছেন এবং আভিনবগণ্প্র* এ 
আনন্দকে 'অলোকিক-চমংকার' বলেছেন, আর মম্মট” এ আনন্দকে বলেছেন 
“সদ্যপরানিবৃত্তিঃ' । কাবাপম্টি ও কাবাসম্ভোগ বে মানসক্ষেত্রে সম্ভব 
হয় তা সাধারণ নয় বলেই ভারতাঁয় আলংকারিকগণ মনে করেন। চিত্তের 
এই উচ্চস্তরে সাধারণ স্বার্থ-বযাদ্ধ এবং কামনা-বাসনা লোপ পায় ও কাব বা 
কাব্যরসিক কাব্যবার্ণত ভাবাঁদ দ্বারা আভভুত না হয়ে তাদের সম্যক উপলদ্ধি 
করেন এবং এ সঙ্গে আপনার নৈান্তক চৈতন্য স্বরুূপকেও উপলব্ধি করেন । 
তার এই আত্মোপলাব্ধর সঙ্গে জাঁড়ত হয় একাঁটি অলোকিক আনন্দ -. যাকে 
'পরাব্রঙ্গাস্বাদ সচিব” বা 'ব্রক্গাস্বাদ' সহোদরা* বলা হয়েছে--কারণ 
এই মস্ত স্বভাব আত্মা ভাবাদ দ্বারা চালিত না হয়ে তাদের কেবল মনন 
করে তপ্ত হয় । অতঃপর আমরা দোৌখ যে কাবোর স্বরূপকে ভারতায় 
কাবা-দশনে 'রস' সংজ্ঞা-দছ্ছারা বোঝানো হয়েছে এবং এই রসকে নিজের 
সাম্বতের আস্বাদ বলা হয়েছে---যে সাম্বতের উপর কাব্যে বর্ণিত ও চিত্তে 
জাগারত ভাবগূলি চিন্রত হয়ে থাকে 1? আনন্দঘন আত্মার আস্বাদ বিশুদ্ধ 
আনন্দদায়ক হবারই কথা এবং কাবোর ভাবাদ সেই 'বাঁশম্ট অলৌকিক 
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ভাষ্য । 

কাব্যপ্রকাশ ৪।২৭-২৮ - 

ধবন্যালোকলোচন ২1৪ 

সাহত্য-দর্পন £ বিশ্বনাথ-রাচত ৩1৫ 


ভরত £ . নাট্যশাস্ত্র ৬৩৪ 
আঁভনবগুণ্ত £ ধ্বন্যালোকলোচন ১1৪, ২৩ 
সাহত্য-দপন ১।৩ “বাক্য রসাত্মকং কাবাং,ঃ 


10. নাটাশাস্ত্র ৬৩৫ । সাহতা-দর্পন ৩1৩৫ 


৩ ০০ ২৫ 


৪ কাব্য মীমাংসা 


আনন্দকে “চন্রতাকরণ' করে মান্রঃ অর্থাং তার বৈচিন্ন) সম্পাদন করে 111 
তৃতীয় কথা ॥ এই আনন্দ-দ্বারা কাব্কে মান্‌ষের অন্যান্য অনেক 
রচনাকার্য হতে পৃথক করা সম্ভব ;: যথা, তার কারুশিল্প ও ফলিত 
বিজ্ঞান হতে । কারুশিঙ্প ও ফাঁলত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আনন্দই 
রচনার প্রত্যক্ষ ও প্রধান লক্ষা নয়--বরং মানম্ের প্রয়োজন-সাঁদ্ধই সেই 
লক্ষ্য । 'কিস্তু কাবঝকে অনান্য ললিতকলা হভে কোন: লক্ষণ দ্বারা পৃথক 
করা যায় 2 সেসব ক্ষেত্রেও অলৌকিক আনন্দ-প্রদানই প্রত্যক্ষ ও প্রধান 
উদ্দেশ । এখানে বলা যায় যে, কাবের মাধাম বা আধার ভাষা----অন্ঠান( 
লাঁলতকলার তা নয় । সংগীতে ভাষার প্রয়োগ হয়, কিস্তু তার নিজস্ব 
ও প্রধান মাধ্যম ধনি ও তার স্বর তাল লয় ইত্যাদি । চিন্ন ও নত্যকলা, 
ভাস্ক* ও স্থাপত।শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন মাধাম | এইসব বিভিল্না মাধ।মের 
সাহাযো এইসকল শিল্পকলা মানধহৃদয়ের নানা ভাব প্রকাশ করে এবং 
সেগুলিকে রাঁসক-চিন্তে এমন ভাবে সংকামিত করে যে তাদের এইসব ভাবের 
রসানৃভূতি হয়, যেমন কাবোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । সুতরাং অনুরূপ 
আনন্দেরও উপলব্ধি হয় । কিন্তু কাবাকে সাহিতাকলার অপর কয়েকটি 
শাখা হতে কোন লক্ষণ দ্বারা প্রভেদ করা মা * তারাও তো ভাষার মাধ্যমেই 
অলোকফিক আনন্দ-প্রদান করে । এখানে কি ছন্দমিল-আদির সাহালে। 
কাব্কে নাটক উপন্াাস গলপ ও রগরচনা হতে পৃথক করব 2 কিন্তু, 
যেমন শৈলী বলেছেন--!: এইরকম ভেদ মনে করা অযৌন্তিক ও স্থৃল বৃদ্ধির 
পরিচায়ক । কারণ কাবা তো গদেও লেখা হয়ে থাকে এবং কাব্মান্রকেই 
যে ছন্দাীমলের আশ্রয় নিতে হবে এমন কথা আজকের কবিরা তো মানবেনই 
না। তরে এ কথা বলা মেতে পারে যে. এমন-একটি রচনাকে কাব। নলব 
যার ভাবসম্পদ খুব ঘন এবং সেইজনা সেটি আবেগপ্রধান । এইজন্য 
কাবোর ভাষা পদ্য হতে চায়, কারণ তা ভাব-প্রকাশের তাগিদে সংগশতের 


11. আঁভনৰ- ভারতী ৬1৩৫ (আঁভিনবগৃপ্ত রাচিত ভারতের নাটাশান্তরের ভাষ্য) । 
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কাবোর হৃরূপ ৫ 


সাহায্য নিতে চায় । শব্দের কেবল অর্থ-জ্ঞাপকের কাজাটিতে কাব সম্ভুষ্ট 
নন, [র্তান শব্দের ধনিরও সাহায্য নেন তাঁর ভাবপ্রকাশের কাজে । তাই 
[বষয়্অনুসারে (বাবিধ ছন্দের সৃষ্টি ক'রে শব্দচয়নে শব্দের ধ্বনির দিকে 
কান রাখেন । কেবল অর্থের দিক দিয়ে বিচার করলে রবান্দ্রনাথের-- 
“ভোরের প্রথম আলো, জলের ওপারে' বা “তরুণী রজনীগন্ধা, উন্লামতা, 
একান্ত কৌতুক” - এমন কোনো গভীর ভাবাবেগ জাগায় না। কিন্তু এই 
পংন্তি দুটি পাঠ রা শ্রবণ করলে চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে এক অব্যস্ত সুষমায় । 
এইজন্য কাব্যের অনুবাদ অসম্ভব । 


চতুর্থ কথা ॥। কাব্যের এই বিশিষ্ট আনন্দরসাঁট দিয়েই কাবোর লক্ষণ 
নির্ণয় করতে হবে-__সৌন্দ দিয়ে নয় । সৌন্দর্য স্বন্ধেও সাঠক ধারণা 
চাই। সুন্দর বলতে অনেক কথাই আমাদের চিন্তায় উপস্থিত হয়। কাব্য 
সংন্দরকে প্রকাশ করে এ কথা বললে সাধারণতঃ মনে হবে কাব্যে রমণণয় 
বন্তুরই প্রতিফলন হয় এবং তা মনোহরণ করে-_যেমন মনোহরণ করে 
কোনো অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা বা রূপবতী নারী । কিন্তু মনোহারিতা 
বা রমণসয়তাই কাব্যের লক্ষণ হতে পারে না, কারণ কাব্যে মানবহৃদয়ের 
নানান ভাবের রূপায়ণ হয় এবং ভয়ংকর ও বাঁভংস রসেরও কাব্য হয়। 
সুতরাং কাব্যকে যদি সৌন্দর্যের ধারণা দিয়ে পরিচয় দিতে হয় তা হলে 
সৌন্দর্ষের সাধারণ ধারণাটিকে একটু বদলে নিতে হবে । যথার্থ সৌন্দর্য 
বোধ তখনই ঘটে যখন আমরা যে-কোনো ভাবকে -তা আপাতরমণীয় হোক 
বা না-হোক--নাবিড় অনভত দ্বারা উপলব্ধি করি এবং তার গভার সত্যটিকে 
জানি। কারণ, এই প্রকারে কোনো ভাবকে জানার সময়ে চৈতন্যপুর্ষ 
নিরাসন্ত ও নৈর্ব্যন্তিক ভাব ধারণ করে অর্থাং তখন সে তার সাধারণ জীব- 
জগতের নানান 'বিক্ষেপ হতে নিষ্কৃতি পেয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেই 
সচেতন হয় । এই আত্মোপলাব্ধি যখন হয় তখনই হয়, রসানৃভূতি, এবং একেই 
যাঁদ সৌন্দর্বানূভীত বলা যায় তা হলে সেই অর্থে কাব্য সোন্দকে প্রকাশ 
বা র্‌পায়ণ করে। রবান্দ্রনাথও সৌন্দর্যের প্রচলিত অর্থে কাব্যের আনন্দকে 
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গ্রহণ করেন নি বরং এইরূপ এক পরিষার্তিত অর্থে সৌন্দর্য তাঁর কাছে ধরা 
দিয়েছিল £5। যেহেতু সৌন্দযের এই উন্নত সংজ্ঞা চলিত নয় সেজন্য 
সাধারণতঃ এই ধারণাটি কাব্যের সংজ্ঞা-নির্পনে ব্যবহৃত হয় না। ভারতণয় 
কাব্যদার্শীনকগণও তা করেন নি। পাশ্চাত্য দাশশনকেরাও বড়ো একটা 
করেন নি । 
আনন্দের সংজ্ঞাটির বেলায় এরকম সংকটের সম্মুখশন হতে হয় না; 

কারণ আনন্দের যে স্তরভেদ আছে তা সকলের বিদিত এবং কাব্যান:শনলনের 
আনন্দ যে জাগতিক ক্রিয়াকর্মের লৌকিক আনন্দ হতে ভিন্ন তা প্রায় সকল 
কাবামোদীই অনুভব করেন । 

পণ্সম কথা || কাব্যের এই বিশিষ্ট এবং অলোকিক' আনন্দ লোঁকিক-আনন্দ 
থেকে পথক বসন্ত, তেমনই আমার তা জ্ঞানের আনন্দ (যা বিজ্ঞান ও দর্শন 
অনুশশলনে লাভ হয়) হতেও ভিন্ন প্রকারের । এ কথাও সত্য যে কোনো 
কাব্যে বিশুদ্ধ কাব্যিক আনন্দের সঙ্গে এই দুই প্রকার আনন্দও অন্পাবিস্তর 
মিশ্রিত থাকে । তব্‌ও কাব্ের কাব্যত্ব তার 'বাশিম্ট আনন্দদানের শান্ত- 
সামর্থেই । আবার এও দেখা যায় ষে, কাব্যকে লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
নামানো হয় এবং এর দ্বারা জনশিক্ষা বা অন্যান্য উপকারিতা কথাও বলা 
হয়। আজকাল ললিত ও ফলিত কলার পাঁরপাঁটি পৃথকীকরণকে অনেকেই 
সুনজরে দেখেন না, যেমন দেখেন নি আনা তোল ফ্রাঁস ও জন ডিউই । কারণ 
ফলিত কলা বা কারুঁশজ্পের মধ্যেও নিরাসন্ত মনের অবকাশ থাকে, শুধু 
প্রয়োজন 'সিদ্ধির তাগিদ ও তৃপ্তি নয় এবং সকল লালিতকলা চারশিন্পেরও 
কিছু কিছু উপযোগিতা থাকে । অন্ততঃ তা থাকা স্বাভাবিক ও উচিতও 
বটে। কাঁব বা শিজ্পী মানৃষকে কেবল বিশুদ্ধ মননের বিষয়বস্তু উপহার 
দেন না, এ সঙ্গে তাকে কিছ; বলেন বা শিক্ষা দেন। কাবের বা 
ললিতকলার মধ্যে কিছু নিহিত বাণী থাকে, সে বাণী এ নয় যে শান্ত 
সমাহিত সৌন্দযযই মানুষের একমান্ত কাম্য (যা কবি কীঁট্স বলেছিলেন) 
বরং এমন-কিছ? যা মানুষকে তার দৈনান্দন জীবনয:দ্ধে বাস্তবিক সাহায্য 
28. ছন্টবা সাহিতোর পথে । 
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করে। অবশ্য এই ৰাণঁটি সন্বালরিাবে কাব্যকলায় পাওয়া যায় না, 
আভাসে হীঙ্গতেই হয় তার প্রকাশ এৰং রসবোধের অন্তত হয়েই সে 
মান্ষের কাছে আসে । এ কথা স্বীকার করেও বলা যায় কাবোর কাব্যত্ব 
তার বিশুদ্ধ রস-পাঁরবেশনে এবং যেখানে এইরুপ ব/বহারিক কিংবা 
বৃদ্ধমূলক কিংবা নীত-ধর্মনঃপ্রাণিত মূল্যবোধ কাব্যের কাব্যিক মূল।- 
বোধকে অগ্রধান করে দেয়, সেখানে কাব্য আর কাব্য থাকে না। কাবোর 
ববহারিক শনোভাবের এবং জ্ঞান নতি ও পর্মের প্রেরণার দণ্টাস্ত যেমন 
অজন্র তেমনই আবার এই ভাবগুলির আধিক্যে কাবের রসভঙ্গ এবং 
অধঃপতনের দ:ষ্টান্তও বিরল নয় । 

যণ্ঠ কথা || কাব্যের স্বরুপনির্ণয়ে অনেকে কাব্যের শব্দপ্রয়োগ- 
কৌশলকে আশ্রয় করেছেন ৷ ধবনিবাদশরা--যেমন ধযনিকার আনন্দবর্ধন।* 
মনে করেন যে শব্দ এমন রূপে কাব্য প্রয়োগ করা হয় যে তাদের বাচ্যার্থের 
মধ্য দিয়ে এবং তাকে ছাড়িয়ে একটি ব্যঞ্জনাথ প্রকাশিত হয়. যা কাব্যের 
প্রধান অর্থ হয়ে চিত্তকে একটি চমৎকারিতার আস্বাদ দেয় । শরীরের 
লাবণ্য যেমন শরীরের অবয়ব দ্বারাই পুকাশিত হয়েও তা শরাঁরকে আঁতক্রম 
করে একটি স্বতন্দন ভাববন্তু রূপে প্রাতিভাত হয়--কাব্যের ধহনিকে সেই 
ভাবেই বুঝতে হবে । এখন এই চমৎকারিত্বের মূলে আছে শব্দের এইর্‌প 
ব্ঞ্জনাশান্ত, বিশুদ্ধ ধৰানবাদ তাই বলে । কিস্তু আনন্দবর্ধন নিজেই স্বীকার 
করেছেন যে. ধ্বনিত অর্থ তিন প্রকার-_বস্তুমান্ত, অলংকার এবং রসাঁদ--এদের 
মধ্যে রসধহনিই শ্রেচ্ঠ__কাব্যের পরমার্থ” । এখন কাব্যের এই ভালোমন্দের 
বিচার ষাঁদ কেবল ধ্বযানর ভালোমন্দের বিচারে না হয়ে অন্য-কিছংর সাহায্যে 
হয় তা হলেই ধ্ৰনিকে আর “কাব্যের আত্মা” বলা যায় না। সৃতরাং 
ধৰনিকার তাঁর 'কাব্যস্যত্বা ধ্বানরীতি' সূত্রের যথার্থ মূল্য দেন নি। 
বান্তাঁবক বিচারেও দেখা যায় যে যদিও ভাবকে রসে উন্নীত করতে হলে 


14".  ধ্বন্যালোক ১।১-৬ 
15. ধ্বন্যালোফ ১।৪-৫ 
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_-অথাং কাব্যানন্দের উপযোগাঁর্পে প্রকাশ করতে হলে- শব্দের 
বাচ্যার্থের চেয়ে তাদের ব্যঞ্জনার্থেরই বোশ সাহায্য নিতে হয় তবুও এই রসই 
সেই কাব্যানন্দের স্বর্‌প ; শব্দের ব্যঞ্জনা ব্যাপারটি নয়। ব্যঞ্জনা বাপার 
একটি বিশেষ ধরণের আনন্দ দেয় বটে তা কাব্যানন্দের সমগোত্রীয় হয় 
না এবং এই আনন্দ অনেক রচনায় থাকলেও তা যথার্থ কাব্য বলে বিবেচিত 
হয়না বরং কেবল শব্দপ্রয়োগের কোঁশল হিসাবেই প্রশংসা লাভ করে 
থাকে । যেখানে কোনো ভাবের প্রকাশ মৃখ্য নয়_বরং কোনো বন্তব্য 
বিষয়, সংবাদ বা আদেশ প্রদানই মৃখ্য- সেখানে রচনা কাব্যপদবাচ্য 
নয়। উদাহরণতঃ একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যায় বার বাচ্যার্থ 
হল £ “হে তপাস্বি! তুমি এখন 'নিভয়ে যেখানে সেখানে যাইতে পারো : 
এখানে যে কুকুরটি ছিল তাহাকে গোদাবরীতটবাসী সিংহ বধ করিয়াছে ! 
এর বাহ্গ্যার্থ হল £ “হে তপস্বি! তোমার এখন যেখানে সেখানে যাওয়া 
মানে সিংহের কবলে পড়া, শ্লোকঁটি কাব্স্তরে উঠতে পারে না, তবে 
একটি কৌশল বকোন্তিরূপে আমাদের আমোদ দেয় । কাবা আমোদ বা 
কলাকৌশলের ঝাপার নয়, বরং গভীর অন:ভাতও রসোপলব্বির বস্ত _ 
বার দ্বারা রসিক-চিত্ত ভাবের সত্য-রূপাঁটকে এবং সেই সঙ্গে আপন চৈতন্য 
স্বরূপকে আস্বাদ করে। গভীর রসসঘ্টি সম্ভব হয় শব্দের ধহনির 
মাধ্যমেই । কারণ কোনো ভাবকে পারিস্ফুট করতে হলে শুধু তার উল্লেখে 
কোনে কাজ হয় না, তাকে তার অন্তর্গত সন্টারীভাব ও উপযুন্ত বিভাব 
এবং অনুভাব সাহ।য্যে প্রকাশ কর্ণতে হবে এবং এখানে শব্দার্থ দ্বারা কেবল 
সেই সকল বস্তু ও ভাবগুলিরই প্রকাশ সম্ভব- বারা কাব্যের সেই মধ্য 
বা স্থায়ণ ভাবটিকে জাগাঁরত করে এবং প্রাণপূর্ণ করে তোলে । যথা, 
শুঙ্গার রসের বেলায় শব্দার্থ দ্বারা বোনো নায়ক বা নায়কার সাধ-বাসনা 
আশা-নিরাশা হর্ধ-বিষাদ আকাঙ্ক্ষা-বিতুষ্কা প্রভৃতি সপ্চারী ভাবগন্দীলকে 
প্রকাশ করা যায় -_ কিছ7 এগুলির নাম নিয়ে আর কিছু স্থান কাল ও নায়ক- 
নায়কার পারিপার্শিক অনুষঙ্গের হাব-ভাব হাস্য-লাস্য ও অশ্রবর্ধণ প্রভৃতির 
বর্ণনা দিয়ে যা এ ভাবগৃলিরই দেগাতক। সুতরাং শব্দের ধ্যান 


কাবোর শ্বরৃপ ৯ 


রসসংষ্টির পক্ষে অত্যাবশ্যক । কিন্তু তাহ বলে ধবানকে কাবের আত্মা বললে 
ভুল হয়, কারণ রসই কাব্যের আত্মা এবং ধ্বনি তার কাক্মামান্র । ধান যাঁদ 
রসস:ষ্টর উপায় না হয়ে অন্য কাজে ব্যবহ্ত হয় তা হলে সে রচনা কাব্য হয় 
না--কুশল রচনার নি্ঘশন হিসেবেই গণ্য হয় । 

ধবনিবাদীদের মতো রীতিবাদশরা রশ1তকে, অলংকাঁরকেরা কাব্যা- 
লংকারকে ও বক্রোক্তিবাদরা বকোন্তকে বা কাবা-বন্যাসের কৌশলকে কাবে;র 
আত্মা বলে আঁভাহত করেন । কিন্তু এখানেও এ কথা বলেই এদের মতবাদ 
খন্ডন করা যায় যে, এদের নিরপিত লক্ষণগুজল অবাপ্তিদোষে 'দৃঞ্ট' ; 
কারণ কোনো রচনারীতি অলংকার বা বক্কোন্তুর অভাবে উৎকৃষ্ট কাব্য হতে 
পারে এবং গুগল ক।ব্যের অপাঁরহার্থ উপাদান নয় । রসই কাব্যের আতা 
এবং সেই রসে গুঁচত্য-অনুসারে কাব কাব উপযনন্ত রীতি, বক্রোন্তি ও 
অলংকার প্রয়োগ করেন । এগুঁল সেই রসের সংচ্ঠ: প্রকাশের উপায় । রসই 
[নিজেকে কাব্যে প্রস্ফুটিত করার জন্য এই-সকল উপায় সজন করে এবং এদের 
মাধমেই আত্মপ্রকাশ করে । রসের তাগিদে কাবোর অন্তরাত্সা হতে না এলে 
এরা সব বাঁহরঙ্গ-হিসাবে কাব/শরীরে ভাবস্বরূপ লেগে থাকে- কাবের 
মন্তর্গত হয়ে সংহল্দরী নারীর শোভন সং্জা ও ভূষণের মতো তার রূপ- 
লাবণ্যকে প্রকাশ করে না। সুতরাং দেখা যায় যে কাবাধর্মে এই-সকল 
ব্যাপারকে কাব্যাত্মা রসের অধশন ও উপায়-াহসাবেই দেখা উচিত - স্বতন্ত 
ভাবে নয় । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


কাব্যানন্দের প্রকৃতি 


কাব্যানন্দের বৈশিষ্টা এই যে, ভাব-প্রকাশ থেকে এর উৎপান্ত । এই 
সম্পর্কে প্রথম কথা - কাব্যের স্বরূপ বুঝতে হলে কাব্য হতে সূম্ট বিশেষ 
ধরনের আনন্দাটকে প্রথমে চিনতে হবে । এই আনন্দের প্রকাতিটি জানতে 
হলে তার উৎপাত্ত বা উৎসের রূপাঁটিকে জানতে হবে । মানাঁচান্তর যে- 
কোনো ভাবের ভাষা গত প্রকাশ হলেই কাব্য ও তার বিশেষ ধরনের আনন্দাঁটির 
সৃষ্টি হয়। এই ভাব বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং এর প্রকাশের সাঁঠিক 
অর্থটই বা কি তার বিশদ বিশ্লেষণ ক্রমান্বয়ে পরিচিত হবে এবং এইভাবে 
কাব্য-মীমাংসার অন্তর্গত বহ 'বিচন্র তত্তের বা গুঢ় সংজ্ঞার যথার্থ ও ক্লামিক 
ব্যাখ্যা__অর্থাং সাধারণের বোধগম্য ধারণার সাহায্যে বা মাধ্কে “অনবাদ* 
সার্থক হলেই কাব্যের স্বরুপাঁট পরিস্ফুট হবে । কাব্যের স্বর্পটি 
প্রস্ফুটিত করে তোলাই আমাদের লক্ষ । কাব্যালোচনার পীারপ্রোক্ষিতে 
“'আনন্দ' “ভাব' প্রকাশ প্রভৃতি শব্দের পারিভাষক অর্থ আছে এবং 
এগুলির ক্লমিক ব্যাখ্যা অপাঁরহার্য। কিন্তু এগুলির সাধারণ অর্থ গ্রহণ 
করলেও আপাততঃ কাজ চলে যাবে । মানচিত্তে যখন কোনো ভাবের 
আলোড়ন উপস্থিত হয় তখন তার উভয়বিধ পাঁরণাতি হয়। প্রথমত $-- 
মানুষ এ ভাবাঁট ভোগ করে- যেমন সে ভশত বা শোকার্ত হয় আর এমন- 
কিছ; করতে উদ্যত হয় যাতে সে এ ভাবাঁট হতে নিষ্কীত পায়। বাঁদ 
ভাবটি শোক বা ভয়ের মতো দুঃখকর না হয় বরং কামনা-বাসনা-সংগ্লিষ্ট 


1. আঁভিনব ভারতী । 
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কোনো সুখকর ভাব হয় এবং সেই ভাবটির ষখোপযোগণ পাঁরপোষণ হয় 
_তবে সেই ভাবট লৌকিক ক্রিয়ারূপেই প্রকাশ পায় । ভাব এখানে সীমিত 
ও ব্যন্তিগত মানস-ব্যাপার এবং ভোস্তার চিত্তকে অভিভূত করে । 


দ্বিতীয়তঃ -- মানুষ ভাবকে ভোগ করার বদলে তাকে উপভোগ করতে 
পারে । তখন অবশ্য সে ভাবাঁটকে ঠিক লোকক ও বাস্তাবক-রূপে পায় 
না এবং তার দ্বারা চালিত বা আভভত হয় না। সে তখন ভাবাটর মর 
জানতে পারে এবং তাকে নৈব্যন্তিকাবে একটি সর্বজনীন বিষয়বস্তঃরপে 
অবলোকন আলোচন অথবা মনন করে। সে তখন ভাবাটকে মনন 1দয়ে 
জয় করে--তার দ্বারা নিজে বিজিত হয় না--এবং তখনই মানুষ সেই 
ভাবাটির অজস্র রসধারায় অবগাহন করে এবং তার পূণ" স্বরূপাঁট জানতে 
পারে । তখন সে ভাবাট সম্পরকে কিছ বলতেও পারে অর্থাং তাকে ভাষায় 
প্রকাশ করতে পারে । আবার তা না পারলেও 'ভাব' তার কাছে এমন 
উপভোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে যে সে ভাবটি দুঃখকর বা বেদনাঘন হলেও ভাবের 
প্রাণ “আনন্দবিন্দু-রসাঁসন্ধু' সে আঁকড়ে ধরতে চায় । এই আনন্দ বা রসের 
কারণ চিত্তের সায় ও স্বচ্ছ অবস্থা-_ তার জ্ঞানধ্মের প্রকাশ আভব্যন্তি 
বা চাঁরতার্থতা । ভাবের লৌকিক সুখ অথবা দুঃখ হতে তার এই আনন্দ- 
ধার্মতা পৃথক করতে হয়। এই আনন্দ'কে “রস' নামে আভহিত বরা 
হয় এবং আনন্দকে “অলোৌকিক' লোকোন্তর' ও চমৎকার" বলা হয় । এই 
আনন্দের মূল কারণ আপনারই চৈতন্/স্বরূপ--যা এই ভাবালোচনার সময় 
তার মূল সাত্তবক রূপটি গ্রহণ করে যা একাধারে অথন্ড, স্থির, নৈরবান্তক, 
জ্ঞানধমী ও আনন্দঘন। সাধারণতঃ আমাদের চৈতন্য খন্ডিত ও লোকিক 
সবার্থবোধ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে_কিন্তু রসাস্বাদনের সময় আমাদের এই সাধারণ 
ব্যবহারিক পরিচ্ছন্ন সত্তার সামায়ক অবসান ঘটে এবং আমাদের বিজ্ঞানঘন 
আনন্দময় চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে । তখন আত্ম-পরের জ্ঞান থাকে না 
এবং সমস্ত অস্তর একটি অপূর্ব স্বাবিশ্রান্ত আনন্দানুভূঁতির মধ্যে আবিষ্ট 
হয়ে পড়ে । যে ভাবাট এই অলোকিক আনন্দের নিমিত্ত হয়--তা এই 


১২ কাব্য মীমাংসা 


আনন্দানুভূতিকে চিন্নীকৃত বা অন:রঞ্জিত করে।। সতরাং যাদও রস মূলতঃ 
এক, কারণ তা হল আমাদের চৈতন্যের আনন্দমান্র এবং এই চৈতন্য আমাদের 
সকলের মধ্যে একভাবে বিরাজ করে--তবু 'বাভন্ন ভাষের দ্বারা চান্্রত 
হয়ে এই রস-র্‌পই বাভন্নর্‌পে প্রাতভাত হয় । তাই শহঙ্গার করুণ বার 
প্রভৃতি রস রাত শোক উৎসাহ প্রভৃতি ভাবদ্বারা উৎপন্ন বলেই সাধারণতঃ 
উল্লেখ করা হয় |: এই মতবাদের পৃষ্ভমির্‌পে যে অধ্যাত্য-্দর্শন উহ্য 
রয়েছে তার বর্ণনা পরে অছ্ে। 

কিন্তু সাধারণতঃ আমরা আমাদের লৌকিক ভাবগুঁলিকে রসে রূপান্তরিত 
করতে সক্ষম হই না। আমরা আমাদের ব্যবহা।রক সন্তাকে আতক্রম করে 
একট 'নার্ধশেষ সার্বিক সন্তায় উত্তীর্ণ হতে পারি না। জগৎকে 
রসের দংম্টিতে দেখে তার সকল ভাবকে বিশুদ্ধ জ্ানালোকে অবলোকন করা 
সহজসাধ্য নয়। সেই নিরাসন্ত নৈর্যন্তিক চিত্ত-ধর্ম সাধনাসাপেক্ষ এবং এই 
রসসাধনার কথা অনেক মনীথাঁ বলেছেন । কিনতু সে সাধনার খুব অশ্প 
মান্‌ষেই সাধক হতে পারেন । রসাস্বাদনের ক্ষেত্র সাধারণতঃ এই জাবন 
নয় _ যেখানে ভাব আমাদের আরও আজ্সচেতন বরে তোলে ও কমে” প্রবৃত্ত 
করে। রসাস্ধাবের ক্ষেত্র কাব্যকলা । কাব্যে ধখন উপবনুস্ত শব্দ-সংযোগে 
বান বাব ও অন,ভাবের বর্ণনা করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে পাঠকের 
চিত্তে ভাবের সণ্টার হয়--তখন সেই ভাব লোৌকিক ভাবের মতো পাঠবকে, 
আভভূত করে না ধরং তা পাঠকের চৈতন্যের বিজ্ঞানাংশকেই বেশি জাগিয়ে 
দেয়। তখন সে সেই ভাবটিকে স্পন্ট বুঝতে পারে এবং সেই বোধের 
সঙ্গেই সে নিজের বিজ্ঞানধমর্ণ মূল চৈতন্যটিকেও চিনতে পারে । অর্থাৎ 
কাব্য তার কাছে শুধু রূপে-রসে ভাবটিকেই প্রকাশ করে না-উপরম্তু তার 
অ।পন আত্মপুরূষকেও প্রকাশ করে । স:তরাং দেখা যায় যে. কাব্যানন্দের 
উৎপাত্ত বা উৎস সন্ধান বা নিদেশ করতে গিয়ে আমরা যে “ভাবের প্রকাশ” 
কথাটি বাবহার করেছি এর অর্থ গ্‌ঢ ও বাপক। এই সম্বন্ধে ক্রমে 


শপ পপ পা পপি শিস পাপ পা পপর শশী শিশি ত ২৯ শর পল জজ 


2" আঁভনব ভারতী পৃ ২৮৪, ২৮১,২৯৩, ধ্বন্যালোকলোচন (01,০ ঘ 10810108 
387:199 পৃ ৫১, ৮১) 


কাবানন্দের প্রকাতি ১৩ 


বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হবে । তবে এখানে এ কথাটিও স্মরণীয় যে. 
“ভাবের প্রকাশ” বলতে প্রথমতঃ এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সাঁমিত অর্থে কোনো 
ভাব-বস্তুর যথা করুণা বা ঘৃণার প্রকাশ বুঝি না বরং সেই সঙ্গে কাব ও 
পাঠকের ( বিশেষতঃ পাঠকের ) মনোগত ভাব ও তাদের চৈতন্যস্নরূপেরও 
প্রকাশ বুঝি -যে স্থলে এই ভাব বিরা'জত হয় । দ্বিতীয়তঃ, এই 'প্রকাশ- 
কার্ট হয় প্রধানতঃ পরোক্ষভাবে বিভাব ও অনুভাবের মাধমে কেননা 
ভাব কখনও লৌকিক রূপে প্রতিভাত হয় না। লৌকিক ভাবে আমরা 
শোক পাই মখন শোকের কোনো বাস্তবিক কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু 
অলৌকিক ভাবে, রস-রপে যখন কাব্য-মারফত শোক-ভাবাঁটিকে পাই তখন 
কোনো শোকার্ত ব্যন্তির কাল্পনিক রুপ পাই এবং তার শোকের কারণ রুপে 
কোনো ঘটনা বা বস্তুর এবং সেই শোকের বাহঃপ্রকাশর্‌পে 'অশ্রপাত' এশরে 
করাঘাত আদি শারীরক ববশতারও কঙ্পনা-কৃত অনুকৃতি পাই। 

প্রথমটিকে আলম্বন বিভাব, 'দ্বিতীয়াটকে উদ্দীপন বিভাব ও তততীয়প্রকার 
কাল্পনিক বিষয়াটিকে অনভাব বলা হয়। কল্পনাই এদের সন্তা--তাই এদের 
মাধমে উীঁদুন্ত ভাব লৌকক বা ববহারিক রূপে পাঠককে বিচলিত করতে 
পারে না। এরা ণবশেষ'-র্‌পেও প্রতিভাত হয় না কারণ যাঁদও কাব্যে যেমন 
একটি বিশেষ শোকার্ত ব্ন্তির বিশেষ শোকের কারণ-রূপ কোনো বিশে 
ঘটনার বর্ণনাই দেওয়া হয় এবং অনূভাবগূলিও সেই ঝান্তর বিশেষ 
সময়ের শারীরিক বিকাশ হিসাবে বার্ণত হয় -তব, এ কথাও সহজবোধা খে 
যেহেতু এ সবই প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক-_সেইহেতু এরা দেশ-কালে সীমাবদ্ধ 
বিষয়বস্তু নয় । কাব্যে এই খ্যাপারটিকে “'সাধারণীকরণ” বলা হয় । ইহার 
দ্বারা বিভাব ও অনুভাবগ্যাল সকলের পক্ষে সমান__“সকল-সহৃদয়-সংবাদী”" 
বা ব্ক্তিনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে । সেইজন্য তারা আর বিশেষ বা ব্যান্গত ভাবে 
কোনো পাঠককে প্রভাবিত বরে না বরং সার্বক বস্তু-র্‌পে মকলের জ্ঞানের 
ও সহানূডীতির বিষয় হয়ে ওঠে । আর এই কারণেই তাদের দ্বারা দ্যোতিত 
ভাবও একাঁট সার্বিক রূপ-পরিগ্রহ করে রসের কারণ হয়” এবং এই রসও 


8. অভিনব ভারতী, পৃ, ২৮৬, ২৯১ । ধ্বন্যালোকলোচন, পৃ, ৫১। 


১৪ কাব্য মীমাংসা 


সাধারণভোগ বিষয়-র্‌পে প্রতিভাত হয়-_নিছক ব্যন্তগত আস্বাদন ব্যাপার 
হয়েং থাকে না। এই সাধারণণকরণ ব্যাপারাটি ও ভাবের রসনিম্পান্তর 
উদ্মযোগণ 'কারণ'গালর বিস্তারত আলোচনা ব্লমশঃ দেখা যাবে । এখানে 
এ কথা স্নরণীয় যে “ডাবের প্রকাশ" বলতে গুষ একাঁটি বিশেষ পারিভাষিক 
অঞ--জ্ঞাপন করা হয় তৈমনহ "ভাবের জ্ঞান" অর্থে সাধারণ মনস্তাতিক 
ভ্বানাকে বোঝায় না বরং এমন-একাট বিশেষ প্রকারের জ্ঞান বা বোধকে ইঙ্গিত 
করে যা কেবল কাব।পাঠের দ্বারাই সম্ভব হয় । কাবে; বাণত 'বিভাব 
অন:ভ।ব-সাহায্যে পরোক্ষভাবে জাগাঁরত, ব্যাঞ্জত বা “ধৰনিত” ভাবটিকে 
পাব, ঠিক লৌকিক রপে ভোগ না করলেও যেন সেটা লৌকিক এইরূপ 
ভান ।কছুটা পাঠকের মনোজগতে সণ্রিত হয় এবং কাব্যবার্ণিত হর্য ঘণা 
রত শোক আঁদভাবের ছটা ভাবাপন্ন হয়ে সেই ভাবের আংশিক ভোগের 
মাধ্যমে ভাবটির স্বরুপ বা মর্ম সত্যাটির সহিত পাঠকের পরিচয় ঘটে । এই 
পাঁরচয়টকে ভাব বিষয়ে পাঠকের জ্ঞান বলা যেতে পারে । কিল্ত্ব এই জ্ঞান 
সাধারণ জ্ঞান___যা প্রত্যক্ষ বা অনুমান হতে পাওয়া যায় তার থেকে এবং 
যোগীদের অপরের ভাবসম্বন্ধে অলৌকিক জ্ঞান হতে পৃথক । এই রস- 
সম্পূর্ণ জ্ঞানেও আত্ম-চিন্তের মূল স্বরূপাঁটর প্রকাশ ঘটে এবং সেইজন্য এক 
অপরুপ আনন্দের আস্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে এই জ্ঞানকে 
যোগীদের “একঘন” প্রতশীতর সহিত একীকরণ করা চলবে না। কারণ 
সেই প্রতগাতর মধে। বহিবিষয়ক কোনো অনুভুতি (উপরাগ ) থাকে না এবং 
তার আনন্দ এন বিশেষ পারায় প্রবাহিত হয় । তার রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে 
আনন্দ হয় বিচিত ও মনোরম বাল্ব ভাবসম্পান্ততে । মানব রসপ্রতখাতর 
ক্ষেত্রে মানব হৃদয়ের সংস্কারগত কোনো বাসনার স্ফুরণ ঘটে ও তংসম্পন্তি 
ভাবের ( ধা সেই বাসনার সঙ্গে সংশ্লি্ট) অনরঞ্জনে আনন্দঘন চৈতন/কে 
জাগাঁরত করে !* 


4* আঁভনব ভারতী £ [রসকে আত্মগত বা আন্তর ব্যাপার বলে আভাহত করে 
রসবাদীরা । 'কন্তু তাতে রসের সংজ্ঞাকে অস্বীকার করা চলে না।?7 


8. আঁভনব ভারতী, পৃ, ২৯১। 


কাবানন্দেয় প্রকাত ১৫: 


রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে যে আনন্দের অনুভাতি হয় সোঁট সাধারণ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের আনন্দ হতে যেমন ভিন্ন তেমন আবার অসাধারণ যোগজ জ্ঞান 
থেকে পৃথক । যোগজ জ্ঞানের মতো এই রসপ্রতীতিতেও একটি শান্ত 
সমাহিত চৈতন্যের পরিচয় ঘটে-_যার নিজস্ব আনন্দ আছে । কিল্তু রস- 
প্রতশাত সাধারণ মানূষেরও অলভ্য নয়-_কারণ রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে ভাবের 
আবেশ ও সৌকুমার্যের যথেন্ট অবকাশ আছে । সাধারণ জ্ঞানের মতো 
রসপ্রতীতির বেলায় ভাবের বোধ জন্মে যা সাধারণ ভাব-সম্ভোগে অনুপচ্ছিত । 
কিস্তু সাধারণ জ্ঞানে চিত্তের সেই “এবঘন"'তা ও পা্বিকবা নৈর্বগান্তক অবস্থা 
আসে না ঘা রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে ঘটে এবং যার কারণে এই অনুভূতিকে 
''লোকোত্তর'' “চমৎকার” বলা হয়। সুতরাং আমাদের *ভাবপ্রকাশ'; 
কথাটির যথ।থ ও সম্যক কথাটি »£জ্ট করে ধরতে হবে। এই অর্থের 
আঁধকাংশই প্রচাঁলত অর্থ থেকে গঢুতর ও ব্যাপক ॥ এই অর্থের সম'ক 
অনুধাবনে কাবানন্দের বিশেষ রূপটি এবং সেই সঙ্গে কাব্যের *বরপাঁট ধরা 
পড়ে যাবে । 


দ্বিতীয় কথা £ কাব।নন্দের ম.ল উৎসটি হল ভাবপ্রকাশ ও তার সঙ্গে 
আপন চৈতন্যের নৈ্যন্তিক শান্ত স্বরূপাঁটর প্রকাশ । এই আনন্দের সঙ্গে 
সাধারণতঃ অন্য কয়েক প্রকার আনন্দও সাল্মাহত হয়-_যাদের ঠিক কাবা- 
নন্দের অন্তর্গত করা যায় না। এদের মধো প্রথমটি হল কাব্যানশনীলন ও 
কাব) উপভোগের মধা 'দিয়ে এক পাঠকের চিত্তের সঙ্গে অন্যের মিলিত হওয়ার 
আনন্দ। এই আনন্দাটর বশেষ আবিভাব ঘটে নাটক বা নৃতাকলার 
ক্ষেত্রে-- যেখানে আভনব গণ্তু বলছেন যে, রসানুভাঁতির জনা বহমসংখাণ 
দশকের প্রয়োজন, কারণ তাতে দরশকচিন্ত এক সবজনীন ॥গবান্তক অবস্থা 
পারিগ্রহ করতৈ পারে এবং সেই অবচ্ছা থেকেই হয় রসের উৎপাত্ত । কিন্তু 
আঁভনবের এই উন্তি সম্ভবতঃ কিছুটা মতদ্বৈধের অবকাশ রাখে । কেননা 
যে-আনন্দ-ঘন সাম্বতির আফ্বাদকে তিনি রস আখ্যা দিয়েছেন--তার আবাঃ 


১$ ফাব্য মীজাং 


'আত্-পর' জ্ঞান থাকে কি করেঃ এবং অন্গান। দর্শক নাটকাঁট 
একাগ্রাচিত্তে গ্রহণ করছে কি করছে না--তার খবরই বা রাঁসক রাখবে কেন 

এবং রাখলেও তার সঙ্গে রাঁসকের রসাস্বাদের সম্পর্ক কি? অপরের সমভা 
ও রসপ্রতশীতি নিশ্চয় সহৃদয় দর্শকজনের কাছে আনন্দকর--তথাঁপ এ 
আনন্দ কাব্যানন্দ নয়। আঁধকন্তু এ কথাটি ভাববার যে 'দৃশ/কাব্যে” 
বেলায় যে কথা তবু বিচার মনে হয় *শ্রাব্য' বা 'পাঠ্য'কাবোর বেলা? 
তা প্রযোজা নয় । ঘাঁদও কাবাপাঠের বা শ্রবণের সময় যাঁদ মনে মনে জাণি 
সে এই কাব। অনেকের হাদয় জয় নরেছে তা হলে পাঠক মনোলোকে অনেকে, 
সঙ্গে এক একাত্শয়তা লাভ ক'রে এক প্রকার চিত্তের প্রসার অন্ভব করে 

কিন্তু এই মানসবপারটি বা তদজনিত আনন্দকে কোনো রুমেই কাব্যরসে; 
অন্তর্গত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যালোচনায় কয়েক চুকে 
সাহত্যকে মানুষের সঙ্গে বাহিবিশশ্বলপলা ও অপর মানুষের মিলনের সেব্ 
হসাবে দেখেছেন । মানবাত্মার ধর্ম হচ্ছে আত্মীয়তা করা” এবংএই আত্মীয়তার 
তাগিদেই সাহতা রচনা হয়। "সাহত' শব্দ থেকে সাহিতা শব্দের 
উংপাত্ত । ধাতুগত অথ ধরলে সাহত; শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব 
দেখা যায় ।” আবার সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ 
জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত। থেকেই সাহত্য জাগে ।” সুতরাং 
রবখন্দ্ুনাথও মানবাত্মার একটি 'বশ্বমানাবক বিস্তৃত রূপ দেখতে চেয়েছেন 
মা বহুকে সম্বলিত করে বিরাজ করে এবং সাহিতা বলতে এই বিরাট 
বিস্তুত চৈতন্যের প্রকাশ ও আনন্দকে বোঝাতে চেয়েছেন । কিন্তু আমরা 
এই ধরনের ব্যাপারটি ও অনূভূতিকে-যেটিকে সাহিতা-রসের সঙ্গে একন্িত 
দেখা যায় --তাদের এই রসের অনুবঙ্গ-হিসাবেই দেখতে বাঁল--সেই রসের 
অন্তরঙ্গ বাল না। টলস্টয়ও সাহতাকলার ধর্মহসাবে মানুষে-মানুষে মিলন 
সংঘটনাকেই জেনেছেন] 07150091206 01 ০0) 1)61501081165 


6. পণ্ঠভূত ( ১ম সংস্করণ ) পৃ* ৩২ । 
7. সাহত্য (১ম সংস্করণ ) পৃ. ১০৯। 
১. সাহতোর পথে ( ১ম সংস্করণ ) পৃ. ৭০ । 


কাবদানন্দের প্রকীভ 5৭ 


(010 96108750100 800 180196107 86015” 90100£ 0111 
101) 061988১1198 6156 015191 010918,0161/8610 ৪290 6106 
7686 &96:80615৪ 10:08 ০0 ৪1৮” এখানেও আমরা সাহিত্যের লক্ষণ 
৪ ধর্ম আলোচনায় কোনো-একাটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রাতিপাশ্ত 
দেখতে পাই--্যার জনা সাহিত্যালোচনায় অনেক ভ্রান্ত ও অনর্থক 
অন্তদ্বন্দ্বের সংন্রপাত হয় । 

তৃতীয় কথা ? মানবহৃদয়ের ভাব হতেই কাব্যের উপাত্ত এ কথা অনেকেই 
বলেন-_কিন্তু যে গভীর এবং বিস্তুত অর্থে আমরা এখানে কাব্যকে ভাবের 
প্রকাশ বলেছি-_এবং যা মূলতঃ ভরত মুনি ও আঁভনব গৃ্তের মত--সে 
পম্বান্ধ অনেকেই তেমন ভাবেন নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্বক অর্থে 
কাব্যানন্দের ব্যাখা করেছেন। তিনি কাবা-রসের অনুভূতিকে নিজের 
অখন্ড আত্মসমাহিত আত্মার স্বাভাবিক আনন্দ বলেছেনঃ “আত্মা একাকণ, 
অখন্ড, সম্পূর্ণ, 'নশ্চন্ত, নিরদ্ধিপ্ন । তাহার নীল ললাটে বৃদ্ধির রেখামাচ 
নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ/মান 1৭ আবার অন্যত্র £ 'আপনার 
কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পম্টতাতেই অবসাদ' ।*: পুনশ্চ £ “সাহিতেও 
মানুষ কত 'বাচন্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দর্পকে, অমতরুপকে বান্ত 
করিতেছে--তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়": রবীন্দ্রনাথ সাহিতের 
অনেকগ্লি তত্তের অনুসরণ করেছেন, যেমন---'আনন্দ' 'সত্য' 'মঙ্গল' 
'প্রকাশ' ও 'সোন্দ*” এবং এই-সকল সংজ্ঞার মাধমে সাহিত্যের একটি 
সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্ফংট ধারণা ব্যন্ত করতে চেয়েছেন । সে-ধারণার মর্মবাণটি 
হল-_সাহিতাস্‌ঞ্টি ও উপভোগে মানবাত্মা তার শু'ধ ও মোঁলিক অবস্থায় 
আধিছ্ঠিত হয় এবং কোনো বিষয়বস্ুর মর্মসতাটি উপলাদ্ধ করার সঙ্গে 


9. 170186095 : 1086 15 4১6. (01978 &- 05506, 1896: 0081). 15) 
10. পঞ্চভূত, পৃ. ১১৪ 1 
1॥ সাঁহত্যের পথে, পৃ. ৮৪ 
(2. সাহিতা, পৃ. ৮৪ 
18 লেখকের গ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দশ-ন' ঘ্রহ্ঠব্য। 
১ 


১৬ হারা শীমাংসগা 


'আত্ম-পর' জ্ঞান থাকে কি করে; এবং অন্ধান। দর্শক নাটকাঁটিকে 
একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করছে কি করছে না- তার খবরই বা রাঁসক রাখবে কেন ? 
এবং রাখলেও তার সঙ্গে রাঁসকের রসাস্বাদের সম্পর্ক কি? অপরের সমভাব 
ও রপপ্রতীীত নিশ্চয় সহ্গদয় দর্শকজনের কাছে আনন্দকর--তথাঁপি এই 
আনন্দ কাব্যানন্দ নয় । আধকন্তু এ কথাঁট ভাববার যে 'দশ্যকাব্যে'র 
বেলায় যে কথা তবু বিচার্য মনে হয়-_- শ্রাব্য' বা 'পাঠ্য'কাবোর বেলায় 
€ প্রযোজা নয় । যাঁদ€্ কাবাপাঠের বা শ্রবণের সময় যাঁদ মনে মনে জান 
থে এই কাব। অনেকের হৃদয় জয় করেছে তা হলে পাঠক মনোলোকে অনেকের 
সঙ্গে এক একাত্মীয়তা লাভ ক'রে এক প্রকার চিত্তের প্রসার অনুভব করে। 
কিন্তু এই মানসব)পারটি বা তদজনিত আনন্দকে কোনো রুমেই কাবারসের 
অন্তগণত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যালোচনায় কয়েক চলে 
সাহিত/কে মানুষের সঙ্গে বাহাবিশ্বলশলা ও অপর মানুষের 'মালনের সে 
হসাবে দেখেছেন । মানবাত্মার ধর্মহচ্ছে আত্মীয়তা করা* এবংএই আত্মীয়তার 
তাঁগদেই সাহিত। রচনা হয় । 'সাহতি' শব্দ থেকে সাহত্য শব্দের 
উৎপাত্ত। ধাতুগত অর্থ ধরলে সাহিত) শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব 
দেখা যায় ৷" আবার সেই মনের বিশ্বের সাম্মলনে মানুষের মনের দুঃখ 
দাড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহতা জাগে ।" সুতরাং 
রবণন্দ্রনাথও মানবাত্মার একটি বিশ্বমানীনক বিস্তৃত রূপ দেখতে চেয়েছেন 
যা বহুকে সণবলিত করে বিরাজ করে এবং সাহিত্য বলতে এই বিরাট 
বিস্তৃত চৈতন্যর প্রকাশ € শানন্দ্কে বোলাতে চেয়েছেন । কিন্তু আমরা 
এই ধরনের বাপারটি ও অনৃভাঁতিকে--ঘোঁটকে সাহিতা-রসের সঙ্গে একনিত 
দেখা যায় তাদের এই রসের অন্ঃষঙ্গ-হিসাবেই দেখতে বলি--সেই রসের 
অন্তরঙ্গ বাল না। টলস্টয়ও সাহত্যকলার ধর্মহিসাবে মান্ষে-মানুষে মিলন 
সংঘটনাকেই জেনেছেন) 0018 06106 01 0011 00678015116 


6. পণ্ঠভূত ( ১ম সংস্করণ ) পৃ* ৩২ । 
7. সাহত্য (১ম সংস্করণ ) পৃ. ১০৯। 
১. সাহিত্যের পথে ( ১ম সংস্করণ । পৃ. ৭০ । 


কাব।ানন্দের প্রকৃতি ১৭ 


(7020 ৪0109801018 800 190186101 8801015 05101060111 
ফা16]) 0618979১ 1198 0109 017191 011918,069118816 900 6186 
8798৮ ৪,601806159 10:08 01 ৪7৮, এখানেও আমরা সাহত্যের লক্ষণ 
ও ধর্ম আলোচনায় কোনো-একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রাতিপন্তি 
দেখতে পাই--যার জনা সাহিত্যালোচনায় অনেক ভ্রান্তি ও অনর্থক 
অন্তন্থন্দ্ের সূত্রপাত হয় । 

তৃতীয় কথা ঃ মানবহ্ৃদয়ের ভাব হতেই কাব্যের উৎপাঁন্ত এ কথা অনেকেই 
বলেন- কিন্তু যে গভীর এবং বিস্তৃত অর্থে আমরা এখানে কাব্যকে ভাবের 
প্রকাশ বলেছি-_এবং যা মূলতঃ ভরত মুনি ও আঁভনব গৃ্রের মত---সে 
সম্বন্ধে অনেকেই তেমন ভাবেন নি । অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্ষক অথে 
কাব্যানন্দের ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি কাবা-রসের অনৃভূতিকে নিজের 
অখন্ড আত্মসমাহিত আত্মার স্বাভাবিক আনন্দ বলেছেন “আত্মা একাকী, 
অথন্ড. সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, নিরৃদ্িগ্ন । তাহার নীল ললাটে ব্দ্ধির রেখামাত 
নাই, কেবল প্রাতিভার জ্যোতি চিরদীপামান 15৪ আবার অনান্র £ 'আপনার 
কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পম্টতাতেই অবসাদ 1, পুনশ্চ £ 'সাহিতেও 
মানুষ কত 'বাচন্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দর্পকে, অমৃতরূপকে বান্ত 
কঁরিতেছে-_-তাহাই আমাদের দৌখবার বিষয় 1':* রবীন্দ্রনাথ সাহিতোর 
মনেকগ্লি তত্বের অনুসরণ করেছেন, যেমন --আনন্দ' 'সত্য' 'মঙগল' 
'প্রকাশ' ও “সৌন্দর্য** এবং এই-সকল সংজ্ঞার মাধমে সাহিত্যের একটি 
সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্ফ:ট ধারণা বান্ত করতে চেয়েছেন । সে-ধারণার মর্মবাণীটি 
হল- _সাহিত্যস্‌ন্টি ও উপভোগে মানবাত্মা তার শু'ধ ও মৌলিক অবস্থায় 
আঁধহ্ঠিত হয় এবং কোনো বিষয়বস্তুর মর্মসতাটি উপলাদ্ধ করার সঙ্গে 


9. 11018605 : 18615 86, পাত &- 11500551896: 0050 15) 
10. পণ্গভূত, পৃ. ১১৪ । 
1] সাহত্যের পথে, পৃ. ৮৪ 
(2. সাহিত্য, পৃ. ৮৪ 
18 লেখকের গ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন' দুষ্টব্য। 
১ 


৯৮ কাবা মীমাংসা 


সঙ্গে আপন আধ্যাত্মিক স্বরৃপাঁটরও পরিচয় পায় । বিষয় ও বিষয় 
দুইয়ের মম্মেলনে আত্মার প্রসার ও প্রকাশমানতার নিদর্শনও পাওয়া যায়। 
এই সমস্তই আনন্দকর । এই আনন্দ সাধারণ সুখ হতে ভিন্ন প্রকৃতির । 
কারণ সুখের অনুভূতিতে থাকে চাণ্চল।--কিস্তু এই অনূভূতিতে ব্যাপ্ত থাকে 
বিভ্রান্তি । তাই লৌকিক হিসাবে কোনো দূঃখকর ভাবও, বথা- শোক, 
সাহত/র্‌পে দ্যোতিত হলে আনন্দ-ভারাক্রান্ত হয় । ভাবানৃভাতির চাণ্ুল্যই 
মানবচিত্তকে শ্রাস্ত করে এবং তা গভীর অর্থে দঃখকর, যদিও তা সাধারণ 
অর্থে সুখকর । মহ।মুনন কাঁপলের সাংখা-দশনের এই মত গ্রহণ করে 
আঁভনব গুপ্তও বলেছেন যে. কাব্যানন্দের আনির্বাণ উৎসে শোকের ভাবাঁটও 
এক চ্মির অচণ্চল অবস্থায় চিন্তপটভূমিতে উপস্থিত হয় এবং সম্ৃদয়াচত্ত তখন 
একঘন বা একনিষ্ঠভাবে মনন করে । তখন বিজ্ঞানঘন চিত্তের কোনো বিদ্ধ 
থাকে না-- যে বিদ্বর সৃষ্টি হয় এক বিষয় হতে অপর দিকে নিরস্তর ছোটা 
হতে । কারণ ব্যবহারিক মানবচিত্ত সর্বদাই নিজের স্বার্থ আর বাসনার 
পেছনে ছুটছে । কিছুতেই তার মনে সন্তোষ নেই । কিন্তু কাব্যানুভীতিতে 
চিন্ত তার এই আপন-পর জ্ঞান ভূলে যায় এবং প্রত্যেকটি ভাবই নিরাসন্ত ও 
তন্ময়ভাবে উপভোগ করে ।:* রবীন্দ্রনাথ এই কথ্াঁট অনাভাবে বলেছেন £ 
'মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব কার না-সেই অবস্থাটাকেই বাল 
আনন্দ 115 মন দুরন্ত বালকের মতো বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছটতে থাকে. 
বৃদ্ধিও সেইরূপ । মনের এই গাতর কথা বোঝাতে 1গয়ে পতঞ্জাল 
বলেছেন ঃ “চৈন্ন যখন এক রমণণকে ভালোবাসে তখন এ কথা মনে করা যায় 
না যে সে অন্যদের প্রাত অনাসন্ত ।+৮* আঁভনব গুপ্ত পতঙ্জলির এই উন্ত'ট 
উদ্ধৃত করে তাঁর নিজের বন্তব। পাঁরস্ফুট করেছেন । কাব্যানন্দে চিত্তের 
এই অশান্তির স্থলে বিরাজ করে আতখ্মসংহতি ও পরম বিশ্রাস্ত। অথচ 
পূর্বকিতমতো-চি্ত তখন যোগণীলভা তুরাঁয় অবস্থায় উপনীত হয় না, 


14. আঁভিনঘ ভারতী, প্‌. ২৮৩ । 


16. পণ্ভূত, পৃ. ১১৩। 
16. যোগসুত, ব্যাসভাব্য (২.৪ । 


০০ আরা 


ফ্কাব্যানল্লের প্রকাতি ৯৯ 


কারণ বিভাব অনুভাব আদ বিষয়বস্তু এবং তাহাদের দ্বারা দোতিত কোনো 
ভাব চিত্তে অবস্থান করে এবং তাকে চাব্রত বা অনুরাঞ্জত করে 12? 

চতুর্থ কথা £ কাব্যে যে ভাবের প্রকাশ হয় এবং সেই সঙ্গে ভাবের জ্ঞান 
ও ভাব হতে মুস্তুলাভ হয়-_-এ.কথা পাশ্চাত্য কাব্য-দর্শনেও পাওয়া যায় | 
হেগেল (17621) বলেন ঘে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাব আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে 
চলে কিন্তু কাবাকলায় মেই ভাবেরই বিভাবন বা মনন হয় এবং আমরা সেই 
ভাবের দৌরাস্ম্য হতে নিত্কাত পাই |” কোগেও (0০০৪9) কাব্যকলাকে 
গামাদের ভাধাবেগ হতে বিমন্তির পঞ্থরপে দেখেছেন ।:৭ ভাবের 
প্রকাশ' অথে তান ভাবের অস্প্টতা ও অন্ধ দোরাত্মকে জয় করে তাকে 
স্পষ্ট বা পরিস্ফ;ট করে জ্ঞানের আয়ত্তে আনাকেই বোঝাতে চেয়েছেন । 
আরস্টটলও (118609616) এই রকম কিহটা অথে তার 'ক্যাথারসিস' 
(0080178518) শব্দ ব্যবহার করেছেন মনে হয় । অন্ধ ভাবাবেগের খুব 
বেশি মৃল্য তিনি দিতে চান নি- সতরাং, নাটকে যে ভাবের প্রকাশ হয় 
"সগুলির 'ক্যাথারসিস' বলতে তিনি খুব সম্ভব শোধন বলতে 
,5য়েছেন ।5” ভ্ডাবগুলি লৌকিক অর্থে আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং কাবে। 
সেগুলি সাবজননন রূপ পরিগ্রহ কষে! কাবঝ॥নূভাতি তাই আন-দদায়ক 
ঘ্দও তাতে দুঃখ শোক ভয় আদর বর্ণনাও থাকে । ট্রামজেডিকে 








সমস ০ পাপ আন রর শি পইজ 


19. আঁভিনব ভারতী, প.. ২৮৪ । 

১8. 17819] : 1186 79111001110) ০7052 0715 (11. 050985015 19207 
৮0], 197. 61. 

১১481195055, 00৮ 00917985017 61১6 0095 90059 091079 0110 
18,01১61: %9 00189068 (1381) ৪, 7১9, 01 151009810) 11918817598 ৮০18 
169 1010. 610৩0 7৪ 81809 1... 

10 0০69: 48281726105, 01780. চা. (1901) দ্রষ্টব্য । [জারও বলেন : 
+১09610 29811986102 15 206 ৪. (2101005 81009111817106106, 06 & 
00100150 0691260-8061020 11) ৮1200901110 9 0898 1102 
(00৮1909 98200061017 66 606 ৪6180016501 90116800101861010- 
(09:017982, [/16978685 02 609 1961) ০9206151994) 70৭ 59 ] 

20. ত্রি. রর, 30601592 : 4771560616151 11010) ০0 70660) 27707 215 
(1881) 60 964-968 প্ুষীব্য । 


২0 কাবা মীমাংস' 


(0:82) তিনি সুন্দর বলেছেন এবং বলাবাহুল/ 'সৌন্দ্য+ বলতে 'তাঁন 
কোনো বস্তু বা সম্ভার সত্য প্রকৃতির (68892)09 ০2 10:07) জ্ঞানকে 
বুঝতেন । এখন, ভ্রযাজেডি (68890) যেহেতু 'করুণা' ও ভয়" এই 
দুটি ভাবকে আশ্রয় করে-_সতরাং, এই দুইটি ভাবের উন্মেষ চিত্তভামিতে 
এমনভাবে হতে হবে-_হাতে তাদের এই মর্মসত্টি প্রকাশিত হয় । আবার, 
ট্রযাজোডকে (618,860) তিনি সংগীতের মতোই অনুরূতি বলে মনে 
করতেন এবং বলেন € “এ একটি গম্ভশর এবং সম্পূর্ণ মানবীয় ঘটনাকে 
(80610:0, 00086 15 500008 800 00701)1969 11) 16981) অনুকরণ 
করে'। এর থেকে বুঝতে হবে যে তিনি মানবজীবনের সেই অংশাঁট যা -- 
'করুণা” ও ভয়'-- ভাব-দ্বারা রাঞ্জত-অনুকরণ করতে বলেন এবং এই 
অনুকরণের অর্থ সেই জীবন ও ভাবদ্ধয়ের তাত্ক বা সত।র্পাঁটর প্রকাশ । 
কারণ, সাধারণ অর্থে, যথা £ কোনো মানুষের ভাব-ভঙ্গগার অনুকরণ বা 
নকল-করা বা কোনো বস্তুর প্রতিকৃতি আঁকা -- এ স্থলে প্রযোজ। নর 125। এই 
ব্যাথ্যা-দ্বারা আআরিস্টটলকে আমাদের রস-বাদের পঞ্গে কিছুটা পাই! 
( যাঁদও আরিস্টটলের মতবাদের অনার্প ব্যাখা আছে )। প্লেছে। 
(71960) সম্বন্ধে সাধারণত; এই ধারণাটাই প্রচালত যে. তান সাহত্য- 
কলাকে বাস্তবশ্জগতের অনুকাতি মনে করতেন- যার দ্বারা মানুষের মনে 
ভাবাবেগের সন্তার করে তাকে দুবলি করে ফেলে ।:£ মানুষের কত 
তার ব্রীদ্ধ-্বিচারকে উন্নত করা এবং ভাবাবেগ দমন করা । হীন্দ্রিয়গ্রাহ। 
তথ্য-সমূহের মধ্যেই দৃষ্টি আবদ্ধ না করে এবং তাদের অনুকরণ না করে 
তাদের অন্তরালে যে তত্ব বিরাজ করে তাকে জানাই কাম্য । সংতরাং 
দশনিচ্চার প্রয়োজন, কাবা-কলার নয় । কিন্তু শ্লেটে;র সমস্ত রচনা অনুধাবন 
করলে এমন সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়। যায় যে তিনি দুই রকম কাব্য- 


281. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের প্রবন্ধ 0%1:97515 ? 01১5 1180৮ ০1 
[00150 8,9861)910148 দ্ুষ্টব্য-_[০03:08] 01 49501561168 917 1 
07161915100 (00. 9. 4.) 108০. 1966 100. ৪10-96] 

29. 82/72/08০০ ঘ1] ৯০৫ সু দুষ্টব্য । 


কাব্যানলের উ্কৃতি ২২ 
কলার কথা বলেছেন-_এক ভালো, অন্য. মন্দ। এই ভালো কাব্য-কলার 
কাব বা শিল্পী তাঁর বাদ্ধদ”ষ্ত প্রাতভা-দ্বারা জগৎ ও জীবনের গড়ে তত্ুকে 
প্রকাশ করে এবং ভাব-সম্বন্ধে আমাদের সচেতনও করে ।*5 

কিন্তু কেহ কেহ এই ভাবকে সংহত করার কথা তেমন ভাবেন নি। 
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই উীন্তির কিছ অংশ উদ্ধত করে কেহ কেহ বলেন** 
যে, তিনি কাব্যরসের শান্ত মননশখলতার বথাই ব্যস্ত করতে চেয়েছেন । বিস্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা অন্যর্প হতে পারে । কারণ কবি বলেছেন £ এ] 1795৪ 
380 61186 10096 19 6109 8000168119008 ০0৮62610701. 
[)0 81001 19811765516 09,065 108 01111) 17010) 017)00101) 
18001190690 117) 68001011105 --0108 910000102) 19 002)6911- 
018660 611], 05 ৪, 91)90165 01 1:08001012, 6106 61:871001116 
£79009117 01891069875 800 810 910061019, 1170790 60 
17786 17101. 88 09019 0119 ৪01)906 ০01 001009111])18,61020, 
15 £78008115 1)7:000.090, ৪0.0. 0098, 168611 9,0609115 9186 
17, 6119 1101100. 155 সুতরাং দেখা যায় যে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থও 
রসবাদের সত্যাট থেকে বেশ দ্‌রেই 1ছলেন । তব তাঁর কথা থেকে বোঝা 
যায় যে কাব্যের মধ্যে তান শুধু ভাবের উদ্দামতাই দেখেন নি-্ভাবের 
মননেরও স্থান দিয়েছেন । কিন্তু কাব্যানন্দের উৎস ঠিক কোথায় তা 'তাঁন 
নিদেশ করতে পারেন নি। স্মৃতি-দ্বারা ভাষের পুনরুদ্ধায়কেই তান 
কাব্যের কার্য বলে জেনেছেন এবং প্রত্যক্ষ আনন্দকে (10079901859 
01989১9) তার লক্ষণ বলেছেন! সুতরাং, ফলতঃ- তানি ভাবের 


23. 00186176175 07405871505 5 0150078 698০)7108 9৮ 979-81:৮- দুষ্টব্য. 
[211950057 &70. 790090027990010981051 9988191) € 38118 
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24. অতুলচন্দ্র-গুপ্ত : কাব্যাজজ্ঞাসা । 

2. ভ০:9৪০৮61, : ভাবের মাজত ও সুঠু উপভোগেই কাব্োর বা সেই 
নাটকের সার্থকতা--ভাতে পাঠক ব৷ দর্শকের চততবাস্তিকে ঝুনচ থয ও' পি 
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২: , , - ফাধ্য-মীমাংপা 


মননকেই কাব্যানন্দের কারণ রূপে দেখেছেন মনে হয় । কারণ তা না হলে 
দুঃখকর ভাবগুলির স্মরণে এবং পুনরুঞ্জীবনে.আনন্দ হবে কেন? অথচ 
সব কাব্যই আনন্দকর । এ বিষয়ে কবি কোলরিজ (03016911089) আরও 
সপন্ট কথা বলেছেন । তিনি বলেন যে, ভাবের কাব্যিক প্রবাশের ক্ষেত্রে একটি 
স্র্য ও নিয়মের প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্য এক ধরনের আনন্দের উৎপাশ্তি 
হয় 1৩ এখানে প্রায় হেগেল ও ক্লোচের মতানযায়ী কথাই বলা হয়েছে 
এবং আমাদের ভাষায় তিনি ভাবের রসে রূপান্তরের কথাই অস্পম্টভাবে 
বলেছেন । কবি শেলী (১1)9115) তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 1)9191709 ০1 
13086৮৮তে কাব্যকে আনন্দের উৎস বলেছেন কিন্তু এই আনন্দের কারণাঁট 
ক তা তিনি জানেন না বলে স্বাঁকার করেছেন । কিন্তু তিনি কাবে।র প্রধান 
লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে বলেছেন যে, কাব্য মানুষের কম্পনাশান্তি 
(1108,01179,0101) উদবৃদ্ধ করে যার দ্বারা সে আপন সংখ-দখের 
সংকীর্ণ গণ্ডী পোরয়ে অপরের অনুভাতির সাহত সংযোগ স্থাপন করে। 
কাব্য মানুষের এই সহানুভূতি বা সমবেদনা শন্তিকে উন্নত করে এবং এইজন্য 
কাঝের উপযোগিতা অনস্বীকার্য । এই কম্পনাশন্তিকে শেলণ প্রতিভা 
মতো দেখেছেন এবং তাকে বিচার-ব:দ্ধির উপর স্থান দিয়েছেন। সেইজন, 
কাব্যে জীবনের চিরভ্তন সত্যটি প্রাতফলিত হয় এমন উত্তিও করেছেন। 
আমরা এইসব উন্তি হতে এমন সিদ্ধাপ্তে উপনত হতে পারি যে, শেল+র 
মতে কাব্যের আনন্দ প্রথমত নিজের সহানুভূতি ও কঙ্পনাশন্তির ক্রিয়া হতে 
এবং দ্বিতীয়ত একাম্ত নিজের ভাবসমূহের মধে। আবদ্ধ না থেকে তাদের 
অতিক্রম করে অপন়ের সাহত যোগের আস্বাদ হতে জন্মে। এক বথা়, 
কাব্যানুশণীলনে কাকি বা পাঠক তার মানাঁসক ক্ষমতার বা মানস-জগতের এক 
26, 0)১.9016£5 £ 00 ৮০৪১৮ (1898) 270 81027278162 17127211৫ 
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'কাব্যানন্দের প্রকৃতি ২৩, 


আনন্দময় স্তরের সন্ধান গার । এখানে আমাদের রসবাদের তত্তের কাছাকাছি 
এসে পড়োছি মনে হয় । শেলী কি দূর হতে মানুষের আনন্দঘন চৈতন্যের 
আভাস পেয়েছিলেন 2 পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে যাঁদ কেউ তা পেয়ে থাকেন 
তো তানই তা পেয়েছেন মনে হয় । কারণ কবিপ্রীতিভা ছিল তাঁর কাছে 
এমন এক দৈবশান্ত যার উপর মানুষের বাঁদ্ধ-বিচারের কোনো হাত নেই 
এবং যার আসা-যাওয়া সবই কোনো অদশ্যে শান্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ॥ তানি 
প্রেরণায় বিশ্বাসী ছিলেন৷ রবীন্দ্রনাথও কবিপ্রাতভাকে আঁতমানাঁসক মনে 
করতেন ও কাঁবকর্মকে যোগসাধনার প্রকার-বিশেষ বলেছেন 7 গ্লেটোও 
তাই বলেন। এই প্রাতিভাবলে যে কি বা পাঠক ভাবের মনন করবে, তার 
ব্যস্তিগত ব্যবহারিক চিত্তবত্ত বা মানাসকতার অন্তরালে তাহারই আঁধচ্চান- 
রূপে এক সর্বজনীন বিশ্বচৈতন্যের অনুমান স্বতঃই মনে আসে । 


পণ্চম কথা £ কাব্যানন্দের কারণ 'ভাবের প্রকাশ" বলা হয়েছে । এই স্তরে 
একটি প্রচলিত ধারণার খন্ডন করতে হয়, ষে ধারণা অনুসারে কাব্যকলাকে 
বাস্তব জীবনের অনুকরণ বলা হয়। কথাটি পশ্চিমে প্লেটো ও আযারিস্ট- 
টলের ভাষ্যে* এবং ভারতে ভরতমূনির নাট্যশাস্দ্েঞ্ প্রথম পাওয়া যায়। 
অবশ্য মনে হয় প্লেটো অনেক স্থলেই সেইরকম কাব্যকলার উল্লেখেই তাদের 
“অনুকরণ' বলেছেন যা বাহর্জধতের সত্যই অন্ধ নকল । কিন্তু যখন তিনি 
প্রকৃত কাবকে ভগবৎ-শান্ত-দ্বার। প্রভাবিত বলেছেন এবং তাঁর. মতে এই জগতের 
বন্তসনূহের পশ্চাতে তাত্ক বন্জুসমূহ (18989) আছে-_যাদের প্রতিফলন 
এ প্রথমগুলি--তখন তিনি কেন স্বীকার করবেন না যে প্রকৃত ক্ষমতাবান 
কাব বা শিক্পী সেই তাক বন্তুগণলর প্রাতফলন বরে। সুতরাং সে 
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২৪ কাব। মীমাংস: 


সজনই করে বলতে হবে এবং তার সৃষ্টি সত্য, মিথ্যা নয় । আযারিস্টটলের 
ভাষ্য হতে স্বতঠঁসদ্ধভাবেই বোঝা যায় যে তিনি 'অনুঞ্রণ”' অর্থে তত্তের 
অনহকরণই বলেছেন, বাহক তথ্যকে বোঝাতে চান নি। কারণ, তা না হলে, 
তানি সংগাঁত বা ট্রযজেডিকে ( 08690 ) অনুকরণ বলেছেন কি অঞ্চে ? 
তানি কাব্যকে ইতিহাস হতে ভিন্ন এবং দর্শনের সমগোণ্রয় বলেছেন 1৭ 
কাব্যে বার্ণভ কোনো ঘটনা ইতিহাসের বিচারে বিচার নয়- কাব্যিখ 
বিচারেই তার মূল্যনির্ণয় করতে হবে । স.তরাং কাজ্পানক ও অলোকিঞ 
ঘটনারও স্থান কাব্যে আছে- অবশ্য তাদের কণ্পনায় বা ভাবদম্টিতে 
গ্রহণযোগ্য হতে হবে ।+ ভরতমীন নাটককে বাস্তবের অনুকরণ বলেছেন 
বটে কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ হল ( আভনবগুপ্তের মতানুসারে ) 
“অন_ব্যবসায়্ন” 1১. তান মনে করেন নাটকে আমরা বাস্তবঘটনার প্রাতিকাঁত 
দেখি না বরং সেহ ঘটনাগুলিকে “যেন” একপ্রকারে প্রত্যক্ষ অথবা পুনদশ'ন 
কার। নাটক-দর্শনে “সাক্ষাংকারাসদয়মানত্ব” অথবা "প্রত্যক্ষ কল্পনাতে” 
তান বিশ্বাস করেন । সুতরাং কাব্যেও অনুকরণ সমর্থন করা যার না। 
হেগেল এই অনুকরণবাদের খণ্ডন করেছেন * এই বলে যেশ্-প্রথমতঃ, 
নিছক অনুকরণ আমাদের ক্লান্তই করে শিল্পী কেন তা করতে যাবেন? 
দ্বিতাঁয়তঃ, অন্করণ নিখ*ত হতে পারে ন৷ এবং তা করতে চেষ্টা করলে 
সফল হলেও দোব, বকল হলেও দোব হবে । কারণ চেম্টা করে বিফল 
হলে দশকি নিন্দা +রবে এবং সফল হলে দর্শক কেবল শিক্পার সৃক্দৃন্টি 
ও তার কারিগরীর কোলের প্রশংসা করবে তার সৃজনী-প্রতিভার নয় । 
তুতায়তঃ, যাঁদ বলা যায় বে কাব এমন-সব বস্তু ও ঘটনার অনুকরণ করে 
ধা আমাদের জীবনের অনেক আভজ্ঞতার সংকীর্ণ জ্ঞানকে নিস্তৃত করে । যা 
গামরা জীবনে পাই না-ত। কাবাকশা হতে আহরণ কার। বির।ট ও 
'বাঁচত্রের স্পশ'লাভ কাঁর--ষা আমরা জীবনের বৈচিত্র্হীন ছোট গল্ডার 
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ফাব্যানন্দের প্রভৃতি ২৮ 


মধ্যে পাই না। কিস্তু বিচারে এ যুন্তিও প্রামাণ্য নয়। কারণ সার্থক. ও 
শ্রেষ্ঠ কাব্যকলা আমাদের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব দিয়ে চমতকৃতই করে না, বরং 
আমাদের পুরাতন আভিজ্ঞতারই নব নব অর্থ প্রকাশ করে 'নবনবোন্মেষ- 
শালিনণ প্রতিভার" সোনার কাঠির স্পর্শে । 


কিন্তু তাই বলে কাব্যকলা বিশহদ্ধ সৃঙ্টি নয় । শিশু যেমন বিশ:্ধে ও 
স্বাধীন কজ্পনাদ্বারা নানা ভাববন্ত তোর করে ও ভাঙে_-কবি বা শিঙ্পণ 
তাকরেননা। কারণ শিশু কোনো দর্শকের জন্য কিছু করে না এবং সে 
কোনো স্থায়ী বস্তুও রচনা করে না। শিশু তার কল্পনার খেলাকে অপরের 
বোধগম্য করতে চায় না--কিন্তু কবি বা শিজ্পশর মনে পাঠক বা দর্শকের 
আসনটি যে পাতা । কাব বা শিপী চান আপন সৃষ্টির সার্বভৌমতা-_ 
সর্বজনশন আবেদন । তাই তাঁরা অপরের মানাঁসক ও সাংস্কাতক গঠন ও 
বাহজগতের বাস্তব রূপ এই দুইটির খবর রাখেন-_এবং তাঁদের সং্টি 
সাধারণতঃ সষ্টিছাড়া হয় না।; অনুকরণ না হলেও কাব অথবা শিশ্পণর 
রচনা মানবপ্রকৃতি ও বাহপ্রকৃতিকে আশ্রয় করেই থাকে । তাঁর সত্যনিষ্ঠা ব৷ 
বাস্তববোধ ততটুকুই প্রয়োজন যতটুকু রসস:ম্টির পক্ষে আবশ্যক । সুতরাং 
কাব্যের আনন্দ প্রকৃতপক্ষে ভাবপ্রকাশের ও নিজের সাঁম্বতের স্বচ্ছ সংহত 
রুপ-আস্বাদনের আনন্দ-_অনকরণ কিংবা সৃভ্টি-কোনোটিরই নয় । 

বজ্ঠ কথা £ এই ভাবপ্রকাশ ও মনন যাঁদ কাবা রচনার যথার্থ উদ্দেশ্য 
হয়-_তা হলে নাঁতি বা ধর্ম-শিক্ষার স্থান কাব্যে নেই বলতে হয় । রসবাদে 
তাই ধর্মের কথা,নেই । সেখানে কাব্যের মূল্য উপযুন্ত উপকরণ-সাহায্যে 
(বিভাব, অনুভাব, সণ্ণারী ও অলংকার-আ'দ) ভাবের রসানম্পাস্ত দিয়ে 
বিচার করা হয় । রস বলতে কাব্যানন্দকে বোঝায়-_যা আপন সাম্বিতের 
ও কোনো ভাবের সম্যক এবং যুগপৎ উপলব্ধি হতে উৎপন্ন হয়। সবরকম 
ভাবই কাব্যের সামগ্রী হতে পারে; রাত হাস শোক ক্রোধ ভয় জবগ-প্সা, 
মনুষ/-স্বভাবে স্থায়ী সংস্কাররূপে অবন্থিত। এদের নৌতিক দূস্টিতে 
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২৬ কাব্য মীমাংসা 


সমর্থন করা কঠিন--িন্তু রসবাদে এদের ম্থান উৎসাহ বিস্ময় ও শমের 
পাশেই এবং এই ভাবগুলির কাক প্রকাশে শঙ্গার হাসা করুণ রোদ্রু বীর 
ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত ও শান্ত রসের আবির্ভাব হয় । ইহাদের প্রত্যেকেরই 
সমান মূল্য স্বীকৃত হয়েছে, যাদও কেহ কেহ শহঙ্গার-রসকে ও অন্যেরা শাস্ত- 
রসকে প্রাধান/ দিয়েছেন । সুতরাং রসবাদীরা অনুভবের প্রকাশমানতা ও 
উল্লাসের বিচারেই কাব্যের ভালো-মন্দ িধশারণ করেছেন-_নোতিক বা ধম 
[বিচারে নয় । কাবের লক্ষ্য “প্রীতি” বা আনন্দ”--এই কথা অভিনব বলেন 
এবং যদিও তিনি এর সঙ্গে জাঁড়ত এক প্রকার শিক্ষার কথাও বলেন- যে ' 
নীতিধর্মগত ও ইতিহাস-্দর্শনের শিক্ষা হতে বিলক্ষণ এবং যা পাঠকের 
রসাস্বাদনের শন্তি-সামর্থযকে উন্নত ও সংস্কৃত করে । সুতরাং প্রতাক্ষভাবে 
আনন্দদান ও পরোক্ষভাবে রূচিশিক্ষাদান কাব্যের উদ্দেশা। কাব্যের আরো 
একটি পরোক্ষ ফলের কথা অভিনব বলেছেন-_রতিভাবের বাঁক্ষণের দ্বারা 
আমাদের কামভাবের চরিতার্থতা হয় এবং এর মাধ্যমে বা সাহায্যে আমাদের 
অর্থ ও ধর্ম এই দুই পরমার্থেরও লাভ হয় । ক্রোধ ও উৎসাহ ভাবের দ্বারাও 
অর্থ ও ধমের উন্নাতিসাধন হয় এবং শম দ্বারা মোক্ষের সহায়তা হয় । সুতরাং 
কাব্য এই চারাঁট স্থায়ী ভাবের প্রকাশক হয়ে আমাদের চারটি পরমাথ 
_-ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভের সহায়ক । কিন্তু যেহেতু কাব্যে অন্যান্য 
ভাবগঁলরও প্রকাশ হয় এবং এই ভাবপ্রকাশের প্রতক্ষ্য উদ্দেশ্য রসপাঁরবেখন 
সেইহেতু কাব্যের কোনো নৰতিমলক বা ধর্মগত আঁভসান্ধ অথবা অর্থ নেই 
বলাই সমীচীন । কাব্যের স্বরুপ বিচারে তার নাতি ও ধর্ম-গত ফলাফলের 
চ্ছান নেই-এরা কাব্যের তটস্থ লক্ষণ হিসেবেই অবস্থান করে-_স্বরৃপ- 
লক্ষণ ভাবে থাকে না। এই রকম কথাই দারশশীনক ক্লোচেও বলেছেন কবির 
কাছে সকল ভাবই প্রকাশ লাভের জন্য সমান তা'গদ দেয় এবং কবি-হিসেবে 
তিনি এদের বাছ-বিচার করতে পারেন না যে-যা নীতি এবং ধর্মের 'দিক 
দয়ে উপষোগাঁ তাই প্রকাশ করবেন অন্যগীলকে বাদ 'দিয়ে। ভাবের 
গভীরতা ব্যাপকতা প্রকাশ-প্রবণতা ইত্যাঁদ কাব্যিক গুণ-বিচারেই (তান 
একটিকে প্রকাশ করেন--অপরটিকে করেন না। কিন্তু কাব মানুষ [হিসেবে 


২৭ কাব্যানন্দের প্রীত 


সমাজের একজন দায়িত্বশীল সভ্য এবং সেইজন্য সমাজের লাভ-ক্ষাত 
ভালো-মন্দর বিচার করে তিনি তার ভাবসামগ্রীর মধ্য হতে অবশ্যই কিছু 
নির্বাচন করেন। এই নিবচন-কারধাট করে ব্যবহারিক মানুষ এবং 
সাধারণতঃ কবি খুব কমই বিশুদ্ধ কবিকর্ম করেন, সুতর।ং কাব্যের একট 
ব্যবহ্যারক ও নৈতিক দিক নজরে পড়ে । এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে এই 
দিকটি কিন্তু কাব্যের স্বর্‌প-নির্ণয় করে না- কারণ, কাবোর নীতিধর্মগত 
গুণাগুণ তার বাহরঙ্গ, অন্তরঙ্গ নয় । 

এ বিষয়ে দার্শীনক কাণ্টের ( 1680 ট ) মতামত বিচার করলেও 
এইরকম একাঁট সিদ্ধান্তের সন্ধান পাই । কাব্াযকলার লক্ষণ হিসেবে তিনি 
একটি বিশেষ ধরণের আনন্দের কথা বলেন-যে আনন্দের উৎস হল 
আমাদের মানসগত দুটি শান্তর কল্পনা ও বাদ্ধির ( 77)8,611)80102) 
81)0 01)007508/28017)6 ) স্বাধীন ক্রিয়া এবং সামঞ্জস্য । এই শৈজ্পিক 
আনন্দ ইন্দ্রিয়জ সুখ অথবা বাদ্ধ্গিত নীতিগত জ্ঞান বা শিক্ষাগত আনন্দ 
হতে সম্পূর্ণ পৃথক । তথাপি কাণ্টের মতে শিজ্প ও নীতির মধ্যে একাঁট 
প্রচ্ছন্ন গ্‌ঢ় যোগ আছে । সার্থক শিজ্েপর মধে; নীতির সক্ম ধারণাগ্ীলর 
প্রতীক ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং মানুষের সৌন্দর্যানুভতর বা শৈচ্পিক 
রুচির সঙ্গে তার মঙ্গলের প্রাতি প্রবণতার একটি গভশর সম্পর্ক আছে। 
নীতিজ্ঞান ভিন্ন মান্ষের শিল্পবৃত্ত সম্পূর্ণ ও সার্বিক হতে পারে না। 
কিন্তু কান্টের এই শেষোন্ত উীন্তটির সমর্থন বা ষৌন্তকতা বিতকর্মূলক। 
কারণ [তান নিজেই দৌখিয়েছেন যে শিজ্পের আনন্দ বোনোরূপ লোকিক বা 
ব্যবহারিক প্রয়োজনাসাদ্ধি বা স্বাথের উধ্র্য নিরাসন্ত এক পরম পরিতৃপ্তি 
মাত । লৌকক সংখ, লাগরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীঁতমূলক তত্ব-জান তো 
মানুষের অনুভবের ব্যাপার এর আবশ্কতা ও সাবিকতার প্রমান কিঃ 
সৃতরাং এর সাহায্যে শিল্পবা্তকে বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া সমীচাঁন 


নয়। অতঃপর, কানণ্টের গ্রহণঘোগ) ও সগতপূর্ণ মতানূসারে বলা হায় 
যে-নাীতজ্জান সাধারণ সুখ বা জ্ঞানের মতোই কাবঝকলার সঙ্গেও প্রচ্ছ্- 
ভাবে সহ-অবাস্থৃত বা সহব্যান্ত দেখা যায়। 


২৬ কাব্য মীমাংসা 


রবান্দ্রনাথও সাধারণভাবে শিল্পকে নণীতিশিক্ষার উধের্য রেখেছেন এবং 
মঙ্গলের একটি বিশেষ উন্নত অর্থেই তিনি শিজ্প ও সৌন্দর্যের মধ্যে মঙ্গলকে 
দেখেছেন । “মঙ্গলে”র চলতি ধারণা এই যে-যা আমাদের হিতসাধন করে 
ও শাল্ত-সামর্ঘের সহায়ক হয়ে প্রয়োজন পূরণ করে । কিন্তু নীতিবাগীশের 
এই সংকীর্ণ ধারণা হতে রবীন্দ্রনাথ "মঙ্গলের আদশণকে উধের্ব দেখেছেন-_ 
ধা প্রয়োজনের উধ্র্বে এবং এ*বর্ষময়, প্রাচুরযযময় অলোকসামান্য এক ধামের 
সঙ্গে যার নিগড় সামঞ্জস) ব। মিল খাপ্রু হয়ে আছে অহেতুক আনন্দে । 
কাব্যকল।র মধে! এই রূপেই 'মঙ্গল'কে রবান্দ্রনাথ দেখেছেন । কাব্যকলায় 
যে আনন্দলাভ হয় - রবান্দ্রনাথের মতে তা মানুষের আপন "আতআপুরুষে"র 
উপলব্ধির আনন্দ - যে আত্মপুরুধ সর্বদাই খাঁণ্ডত ব্যান্তমানস দ্বারা আবৃত 
থাকে এবং সহস। কাঝকলার অনুভুতির সময় সেই আবরণ ভেঙে 
বাহিরের প্রকাতি বা অন্যান। ব্ন্তিচৈতন্যের সঙ্গে ঘটে তার মিলন | 
শল্পরসের এই ঝাখ্যা প্রাচীন রপবাদীদের মোটামুটি অনুসরণ করে । 
অতএব দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কাবাকলার সঙ্গে সাধারণ অর্থে মঙ্গলে 
সম্পাক্ত করতে চান নিঃ “কোনো দেশেই সাহত্য স্কুল-মাস্টারির ভার 
নেয় নি।” অথচ একটি বৃহৎ ও সঙ্গত অর্থে মঙ্গলের সঙ্গে শিঙ্পকলার 
ন্ায়পত যোগ আছেঃ “মঙ্গলের সঙ্গে সোন্দযেরি, বিষুর সঙ্গেই লল্ষমীর 
মিলন পূর্ণ ।” রবীন্দ্রনাথের এই মত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 

স্লেটো কিন্তু মঙ্গলের সাধারণ অর্থেই সন্দরকে মঙ্গলের সঙ্গে 
সাবশ্যিকরূপে সম্পর্কিত করেছেন এবং বলেছেন যে যা অমঙ্গল তা 
কখনোই সন্দর ও গ্রহণশয় হতে পারে না। যেসব কাব্য মানূষের মনে রাত 
শোক ভয় ইত্ঢা্দ ভাব জাগায় এবং মানুষকে এইসব ভাবে প্রভাবত করে 
তাকে একপ্রকর আনন্দদান করে যার ফলে মানবচিন্ত দবল হয়ে পড়ে । 
এইসব কাব্য ব ন্ননীয়। আ্যারস্টটল এর উত্তর দিলেন । তাঁর ভাষ্যের প্রথম 
কথা হল যে ম:নবদেহ ও মনের সকল রকম স্বাভাবিক ্রিয়াই স্বাস্থ্যকর ও 
স্বাকারযোগ্য । ভাল কাব/ ও নাটকে আমাদের ভাবগুঁলর মাজত এবং 
সঞ্ঠু প্রকাশ হয় ও সেই কাব্যপাঠে বা নাটক-দর্শনে আমাদের এ ভাবগৃলিকে 


ফাব্যানন্দের প্রকৃতি ২৯ 


উচিতভাবে ও মান্রায় ভোগ করি এবং তা হতে স্বাভাবিক আনম্দলাভ করি ও 
তদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও সদঅভ্যাস জন্মে । আ্যারিস্টটল তাঁর 
র্যাজোঁডর বিচারে কিন্তু নীতিকে কখনও কাঁব্যকস্বরূপ ও মাননিধারণের 
কাজে লাগান নি। তাঁর বিচার নীতি-শাসত নয়। ট্র্যাজেডির ওৎকর্ধ 
'ভশীতি' ও করুণা এই দুইটি ভাবের নিপুণ প্রকাশ দ্বারাই িচারিত হবে। 
এই প্রকাশের জনা সাদ প্রয়োজন হয় তো দুনসাঁতিও নাটকে স্থান পাবে । 
অনাবশাক দনাঁতি প্রদর্শন বজনীয়-কিন্তু এর কারণ নীতিগত ধারণার 
জন নয় বরং এইর্‌প দৃশ্যে নাটকের রসনি্পান্তি ব্যাপারে অন্তরায় হয় এহ 
কারণে । এই রসনি্পাত্তর তাগিদেই নাটকের নায়ককে অন্তিশয় সাধুপুরুষ 
তলে চলবে মা, কেননা, তার কিছ-টা দোষ থাকতে হবে. আর হার জন্য তাকে 
দোষের আঁতীরন্ত শান্ত ভোগ করতে হবে। তবেই ভশতি ও করুণ! 
ভালোভাবে ফুটে উঠবে । হালোর ভালো এবং খন্দের মদ এই নীতি 
নাটকে প্রাতিপহ্ করলে সব সময় তা প্রাজোড ও উত্তম কাব্য হবে না। 
সৃতরাং নায়বৃদ্ধিকে প্রধান করলে ট্র্যাজেডি রচনা ও উপভ্ডোগ করা চলবে 
না। সূতরাং দেখা ধায় ধে আ্ঞাঁরস্টটল আমাদের প্রাচখন রসবাদীদের 
মতোই কাবঝের বিচার তার ভাবগ্রবণাশনের সামথ৭ দিয়েই করেছেন কোনো 
নতিসৃব্রের সাহাযে নয়। অথচ তিনি এই রসবাদীদের মতো কাবে।র 
একটি আন্তম ও পরোক্ষ উপকারিভায় ীবশ্বাসী ছিলেন । বাব্ের প্রথম ও 
প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ও তার স্বর:প লক্ষণ হল তার "ভাবপ্রকাশন” ব্যাপারটি । 
তার শেষ ও পরোক্ষ ফল বা পরিণাম সম্বন্ধে একপ্রকার তাত্মসংস্কার ধা 
তার তটম্থ লক্ষণ । 

সপ্তম কথা £ এই-প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় রসব।দকে আন.সরণ করেই 
কাব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে অগ্রসর হব । এই সম্পকে" বয়েকাঁট বষয়ের আরও 
বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে । কাব্যে ভাবের ঝ স্তগত ব্যবহারিক, 
বা লৌকিক সম্ভোগের পরিবর্তে নৈবান্তৰ মননপ্রধান ও অলোঁকিধ 
উপভোগের বা রসোদ্ধোধের সম্ভাবনা কোথা হতে আসে £ এই প্রশ্নের উত্তর 
মোটামুটিভাবে এই যে, কাব্যে ভাবের প্রকাশ হয় বিভাব ও অনুভাবের 


৩০ কাব্য মীমাংস। 


সাহায্যে । অতএব কা.ব্ার কাজ হল কোনো ভাবকে সরাসাঁর তাদের 
শাব্দিক নাম দিয়ে নিদেশ না করে সেই ভাব যে প্রকার জাগাতিক অবস্থায় 
সাধারণতঃ আমাদের মনে জাগর.ক হতে পারে সেই অবস্থায় বর্ণনা কর । 
যেমন রবীন্দ্রনাথ “সংখ-দুঃখ" কবিতায় দুটি শিশুর ও মেলাতলার বর্ণনা 
সহকারে সখ ও দুঃখের ভাব দুটিকে পাঠকচিন্তে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ 
হয়েছেন । এই বিভাব অনুভাবের দ্বারা ভাবের রসনিম্পান্ত বা রসরূপ- 
সম্ভব হয় তাদের “সাধারণীকরণ” ব্যাপার দ্বারা। এই ব্যাপারটি কি? 
সুখ-দঃযখের এক কথায় বলা চলে কাব্যে বর্ণিত শিশু-চরিত্র ও তাদের 
কারণ হিসাবে তাদের পাওয়া-না-পাওয়ার ছবি এমনভাবে পাঠকের 
মনে উপাস্থিত হয় যে তাঁর কচ্পনা-ছ্গগতে & ভাব দুটি পারস্ফুটিত হয়ে 
ওঠে । শিশ-দুইটি পাঠকের আত্মীয় নাইবা হল 'কংবা তাদের প্রতি 
পাঠকের ব্যন্তিগত মমতা বা বর-পভাবের প্রশ্নও এখানে নেই । তেমনই 
কবিতায় বার্ণত বাঁশি বা লাঠির প্রাত পাঠকচিত্তের কোনো দবলতা আছে 
কি না-সে প্রশ্নও আসে না। পাঠক এই চরিন্ধ এবং বস্তুগুীলকে 
আঁভনিবেশ সহকারে কল্পন। করেন অথচ এরা তাঁকে সাধারণ ব! 
"লাককভাবে আকষ্ণ না করে তাদের এক অসাধারণ অলোকক 
মানসর:প দ্বারাই পাঠকের চিত্তকে পারব্যাপ্ত করে । কাব্যে বর্ণিত এবং 
কাব/পাঠে কচ্পিত বা মানসপ্রত্যয়ণ এই-সকল চরিত্র ও বস্ত-সকলকে বিভাব 
অনুভাব বলা হয় এইজনাই যে এরা লোকিক চারন্র বা বস্তু নয় বরং 
অলৌকিক । অন্য কথায় বলা হয় যে, কাব্যে প্রাকত চরিত্র ও বস্তুর 
সাধারণীকৃতি হয় । অর্থাৎ সার্থক কাব্যপাঠে পাঠক এইসব চরিত্র ও বস্তু 
সকলের ক্পনা করেন একাট বিশেষ চিন্তভীমিতে আরোহণ করে--যেখান 
হতে এসবই ব্যবহারিক জগৎ হতে ভিন্ন এক কজ্পনা-রাজ্যের সামগ্রণ হয়ে 
বিরাজ করে । তখন এদের প্রত্যেকেরই যে-রুপটি প্রতিভাত হয় তা সকল 
পাঠকের পক্ষেই সমান এবং সেইজন্য প্রত্যেকাটই রসিক বা সহ্ৃদয় পাঠক 
সকলের কাছে একই আবেদন বা অর্থ নিয়ে হাজির হয় এবং তাদের 
পরস্পরের চিত্তে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে । .এখম এই বিভাব 


প্াবানন্দের প্রকৃতি ৩১ 


অনুভাবকে অবলম্বন বরে থাকে কোনো-না-কোনো ভাব, এবং এই ভাবের 
অনেক অংশে সাধারণণকীতি হয়, যেমন হয় প্রাকৃত চরিত্র সংস্কৃত কাবে। 
সমার্পত হবার সঙ্গে সঙ্গে; প্রথমতঃ, কাব্বার্ণত প্রণয়চিন্রে পাঠকচিত্তে 
প্রেমভাবের পরিস্ফুটন ঘটে আবার সেইসঙ্গে এক নৈব্ণন্তক আনন্দও তিনি 
লাভ করেন । এই দুহটির প্রকারভেদ লক্ষণীয় । লোকিক ভাব মানুষের 
পারাচ্ছন্ন এক ব্যন্তত্বের উপর প্রভত্ব করে এবং অলোৌকিক ভাবরস মানুষের 
মুস্ত অখন্ড সর্ববা।পক ব্যন্তিত্বের মনন ও উপ/ভাগের সামগ্রী ॥ সুতরাং 
লোৌকিক ভাব লৌকিক সুখ-দুঃখের কারণ হয় আর অলোকিক ভাব-রস 
অলৌকিক কাব্যানন্দের বা রসানুভাত'র কারণ হয় । 

এখন আমাদের বিচার বিষয় এই সাধারণশকীতি ব্যাপারাঁট । এই 
ব্যাপারাট্রু সার্থক হতে হলে কোন কোন: শত“প্‌রণ বরা প্রয়েজন তা দেখতে 
হবে। অর্থ কাব্যের ভাবরসোত্তীর্৫ হতে হলে কি কি শান্ত ও বাপার 
কার্ধকর হয়। কাবে বার্ণত চরিত্-বস্তু- সকল একান্ত আপন বা পর বলে 
মনে না হবার পিছনে কাজ করে অনেকগযীল শান্ত ও বাপার । এইগুলি 
বোধগম্য হলে সাধারণণকৃতি ব্যাপারটি ও কাবো লৌকিক ভাবের রস-র্‌প- 
পারগ্রহের রহস্য চমংকারভ।বে উপলাব্ধ করা যাবে । কাব্যের রসাস্বাদ-গ্রহণের 
আনন্দকে অভিনব গুপ্ত “চমৎকার' বলে আঁভাহত করেছেন এবং ব্যাখা 
প্রসঙ্গে বলেছেন_ এ যেন চিত্তের প্রগাট নিমন্জিত ব্য তন্ময় অবঙচ্ছা ঘা 
কাব্যানন্দে স্বয়ংসম্পৃণ" হয় । এই আনন্দের চমতকার" অবস্থা প্রাপ্ত হবার পথে 
নানা বিদ্ব পাঠকচিন্তে অন্ধকার এনে দেয় । এই বিদ্বগ্লি কি এবং 
তাদের কিভাবে দূর করা যায়--তারও বিচারটি আমাদের প্রয়োজন এ 
বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য । আভনবের আলোচনা অন:সারে 
এই বিত্ব বািঁভন্ন প্রকারের £ প্রথমতঃ, কাবো বা্ণত 1বষয়বন্তু বাস্তব 
হতে “বিলক্ষণ' ও অবিশ্বাস্য হলে তা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করতে অসমর্থ 
হয়। পাঠকচিত্তে সেই কাব্যে অভিনিবেশ আনতে পারে না-_সুতরাং 
রসোপলব্ধি সম্ভব হয় না। এর প্রাতকারকজ্পে পাঠকচিন্তকে সহৃদয় হতে 
হবে---অর্থাধ, পাঠকচিন্তকে একটি নির্মল মুকুরের মতো হতে হবে --যার 


৩২  কাব। মীমাংস। 


মধ্যে কাব্যে বাণ ত বস্তুর পরিভ্কার প্রাতিবিদ্বাট প্রাতিফলিত হয়--অর্থাৎ 
সেই চিত্ত এঁ বগ্জর সাঁহত তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। এই সন্ধদয় চিত্ত গড়ে 
তুলতে হয কাব্যানূশীলনের অভ্যাস দ্বারা । এই বিদ্বের আর-এক নিরসন 
হয় কবির বত্্সাপেক্ষে । কাঁবকে এমনসব বর্ণনা বাদ 'দিতে হবে----যা 
অলোঁকিক এবং আঁবশ্বাস্য এবং এদের শুধু সেই-সকল অনুষঙ্গে স্থান হতে 
পারে- যেখানে এইর.প অসাধারণ কাষধকলাপের প্রসিদ্ধি আছে-যেমন 
শ্রীরামচন্দ্রের অফকাশযানে ( পুৎ্পক রথে ) যাতা অথবা হনুমানের 
সমূদ্র-লঙ্ঘন । 

দ্বিতীয়তঃ, ধিতীয় বদ্ধ হল পাঠকের ব্যান্তগত সংখ-দঃখ ভালোমন্দের 
বোধ তাকে কাঝ।-বার্ণত চরিত বা বস্ত;সকলের প্রাত ব্যবহারিক প্রাতীক্িয়া 
করাতে উদ্যত করে এবং এইভাবে “সকল-ল্গদয়-সংবাদ৭' কাব্যরস ব! 
সাধারণীকৃত বিভাব-অন:ভানের ধারণার অজনে সে অসমর্থ হয় । “সুখ- 
দুঃখ' কবিতায় রযান্রার মেলাকে অর্থহশন চ্ছুলব্াদ্ধ মানুষের ভিড় বলে 
শাঁদ তার মন বিতৃষ্কায় ভরে ওঠে তা হলে কবিতাটির রসগ্রহণে সে সমর্থ 
হবে না। কংবা কারুর যদ শিশুদের প্রতি আতরিন্তু ভালোবাসা ব৷ 
অহেতুক বিরাগ থাকে, বা রথযাত্রা ও মেলা বা দোকানপাট ও খেলনার প্রা 
অসামান্য প্রীতি অথবা বিরন্তি থাকে তা হলে তার পক্ষেও কবিতাটির 
পথাষথ অর্থ গ্রহণ এবং মযণদা-দান্‌ সম্ভব হবে না। কাব্-পাঠককে এমন 
এক মানসিক অবস্থায় বিরাজিত হতে হবে যেখানে তার যা-কিছ একান্তরূপে 
বান্তিগত অথবা নিছক নিজস্ব মনোভাবে অনুরপ্রিত---তার সম্প্‌ণ” অপসরণ 
অন্ততঃ সাময়িকভাবেও ঘটবে । কাব-পাঠকের চিত্ত প্রাতিষ্ঠত থাকবে 
এক সর্বজনশন টিন্তরূপে । তার রুচি এবং মনোগাতি-সবই অন:সরণ 
করবে এক সার্বিক নীতি বা নিয়মকে । একেই বলা হয় চিত্তের 
সাধারণীকৃতি এবং কাব্যরাসককে এই চিত্তসংস্কারটি করতে হয় জাঁবনের 
অভিজ্ঞতা এবং কাব্যানূশীলনের অভ্াস-দবারা । অবশ্য এখানে “কাব্য 
বলতে আমরা প্রামাণা কাব্য-রচনাকেই বোঝাতে চাইছি এবং এই সার্থক 
কাব্যের কবির চিত্ত ও তার সমস্ত ৬ৎকেপ্পুতা বা সংকীর্ণ বৈশিষ্ট্য ছেড়ে 


কাব'নন্দের প্রকীতি ৩৬ 


একটি সার্বজনীন র:প গ্রহণ করবে- প্রকারান্তে এই কথাই রবীন্দ্রনাথ ও 
ও কয়েক জন পাশ্চাত্য মনীষী ও কবি যেমন কাঁটস, হেগেল ও এাঁলয়ট 
বলেছেন । কবি ও কাবামোদীকে জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা-সমূহকে 
এমন সুষ্ঠ ও পুসম অনুভ্যাত-সহকারে গ্রহণ করতে হবে যে প্রত্যেকাঁট 
বিষয়ের প্রাতি তাঁর মানাঁসক প্রাতিক্লিয়াটি হবে কাব্য-স্বীকৃত । কাব্যকলা কাবি 
ও পাঠককে অপর পাঠকের সঙ্গে মেলায় । সাহিত্যের মাধ্যমে এই মান:ষে 
মানুষে সম্মেলনের মূলে আছে সাধারণশকাতি-ব্যাপারাঁট যার ধারণা প্রথম 
পাই ভট্টনায়কের কাছে এবং সে ধারণাটির স্পম্টতর ব্যাখ্যা পেয়েছি আঁভনব 
গুপ্ত ও পরবতাঁঁ আলংকারিকদের কাছে । 

অতএব দেখা যায় পাঠকের চিত্তের সাধারণশকৃতির অভাবের জন/ 
পাঠকও যেমন দায়ী, কাঁবও তেমনই হতে পারেন । অপিচ, পাক চিত্তকে 
উপয্ন্ত অবস্থায় আনবার উপায় হিসাবে ভরত ও আভনব নাট্যকলা- 
প্রয়োগে বিচিন্ত রঙে ঢঙে রঙ্গমণ্ট সজ্জা, রূপঘোবনবুস্ত কলাকুশল নটনট"র 
অপরূপ অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জা, সংন্দরশ নিপুণা নত“কীবংন্দ এবং নৃত্ঃ-গীত 
বাদ। প্রভৃতির সময়োপযোগী সমাবেশ করার উপদেশ দেন বার দ্বারা পাঠক 
বা দশকের পারামিত ব্যন্তিসত্তা বা আত্মবোধ অন্তহিতি হয়ে তার বৃহৎ ও 
ব্যাপক আত্মসত্তার প্রকাশ হয় । রঙ্গালয়ের প্রাণবন্ত 'বাঁচতর উৎসাহব্যগ্রক 
পরিবেশে দর্শক তার সংকীর্ণ দেঁশকালাশ্রয় মানাসকতা বিস্মৃত হয়ে এক 
সার্বক চি্তভূমিতে আরোহণ করে । তা ছাড়া নাট্যাভিনয়ে থাকে বিভিন্ন 
প্রকারের আভনব -কৌঁশল--যেমন, বাচিক, আঙ্গিক, (অঙ্গ ভঙ্গ যোগ), সাত্তবক 
(অশ্রুবর্ধণ, স্বেদ, কম্প প্রভূতির প্রদর্শনে ভাবপ্রকাশ) ও আহার্থ 
(পাঁরধেয় বা সাজসন্জা-সাহায্যে নানাবিধ ভাবাভিনয়) । 

'বাভন্ন প্রকারের নাটাবীত্তর বা ৪৮%18এর যথোচিত সমাবেশ, যেমন 
শঙ্গার-রসের অভিনয়ের জন্য উল্লাসকর ওজস্বিন 'কোশিকী-বাৃত্তি' ও রোদ 
রসোম্গপমের জন্য গম্ভীর “কবাওতী”* বাত সাহস. দংঢ়তা প্রভুতির 
ভাবাভিনয়ের উপহয্স্ত । 

এই-সকল প্রযন্ত এবং উপকরণ দর্শককে সন্ধদয় করে তুলতে সহায়ক 


হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে--তাহলে কাঝের বেলা কি হয়? এর ভত্তরে 
ঙ 


রি কাব' মীমাংস। 


ভট্রুনায়ক বলেন যে কাব্যের বিবিধ গুণ এবং অলংকারের প্রভাবে পাঠকচিন্তের 
সাধারণীকরণ হয় ও কাব্যপাঠকের সহদয়ত্ব উদ্বদ্ধ হয়। আভিনবও 
অনেকাংশে এই মতের সমর্থন করেন । 

বৈয়াকরণ দারশশনকগণের মতে কাব্যের শব্দপ্রয়োগের ফলে বর্ণিত 
বিষয়বস্তু এমন স্পষ্টভাবে মানসদম্টিতে প্রতীয়মান হয় যে তা নাট্যাভিনীত 
বস্তু সকলের মতই চিত্তকে প্রভাবিত করে । যাদও অনেকেরু ম:ত কাব্যের 
ক্ষমতা এ বিষয়ে নাটকের সমতুল্য নয়, তবু কাব্যে শব্দ-পাঠ দ্বারা “অভিধেয় 
'লাক্ষাণক' এবং 'ব্যঞ্জিত' অর্থের অনুধাবনায় ও তার ছন্দ, মিল ও 'বাবিধ 
অলংকারের সোন্দর্য উপভোগ করায় ব্যাপৃত পাঠকচিত্ত স্বতঃই তার 
সংকীর্ণ ব্যবহারক বোধ ছেড়ে আর-এক বহত্তর এবং অলোকিক 
চৈতন্/ভামিতে উন্নীত হয় । 

কাব্যরসাস্বাদনের আর-একটি বম কবির দোষে উপস্থিত হতে পারে এবং 
তার প্রতিকারও কবির হাতেই সম্ভব । কোনো এক কাব্যে এবটি রসকেই 
প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং এই রসঁটি যে ভাবকে আশ্রয় করে থাকবে 
তা একটি হ্থায়ীভাব হওয়া চাই---অথনৎ 'রাতি' হাস' 'শোক' কোধ' আদ 
ভাবের একটি--যেগ্যলি মনুষ্য-চরিত্রে ব্যাপক ও দুঢ নানা আকারে অবচ্ছিত । 
মানুষ এইর্‌প কতকগুলি বাসনা ও সহজাত বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ বরে এবং 
এরা এমনই বাপক ও দঢ়মূল যে এমন কেহ নেই (কদাচিৎ ছাড়া) যে 
এদের প্রভাব হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে । যদ কেহ দীর্ঘকাল এদের 
কোনোটির চরিতার্থতা না করে তা হলেও তার সেই বাসনার বৃত্তি হয় 
না-_বরং তা চিত্তে সপ্ত থাকে এবং সুযোগ পেলেই জেগে ওঠে । তাহলে 
কাব্যে এইরূপ একটি হ্থায়ীভাবকে প্রধান না করলে পাঠকের গন বেশিক্ষণ 
কাব্যে আভনিবেশিত হবে কেন? ধে ভাবটি তার মনের উপর প্রাধান্য ব৷ 
প্রভূত্ব বিস্তার করে আছে তার অর্থ ও আকরণণ প্রগাঢ় হওয়াই স্বাভাবিক ॥ 
সুতরাং ভাবপ্রকাশ ব প্রতিরূপায়ণই কাব্যে প্রাধান্যলাভ করবে এবং অন্য, 
সকল ভাব যেমন, 'লচ্ড।' শীবষাদ? গর্ব” ইতাঁদ অপ্রধান হয়ে সেহ প্রধান 
ভাবকে প্রকাশ করায় সাহাযা করবে | 


কাবনন্দের প্রকাতি ৩৫ 


আশা করাছি এবার আমরা সাধারণধকীতি' ব্যাপারটির তত হৃদয়জমের 
পথে কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছি । কাব্য বা নাটকের রসপ্রতীতির মূলে 
আছে অনেকগুলি ব্যাপার ( তার মধ্যে প্রধানটির আলোচনাই এতক্ষণ হল ) 
যাদের অনুকুল সংঘটনার উপর নির্ভর করে সেই সাধারণাঁকৃতি এবং 
রসপ্রতীতি । 

এই সংঘটনগুির কিছ: পাঠক বা দর্শকের সাহত ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পাঁকত এবং কিছু কবি বা নাট্যকারের সাহত। কাবি বা নাট্যকারের 
চিন্তেই ভাব রসোত্তীর্ণ হয় এবং তা পাঠক বা দশকের হৃদয়ে সন্টারিত হয় । 
সৃতরাং এই দুই পক্ষের পরস্পরের সহযোগে কাবা বা নাটকের রসনিম্পত্তি 
সম্ভব হয় । 

কাবা-রচয়্িতার চিত্ত নৈব্ণন্তক বা বৃহৎ ব্যান্তক হওয়া সধাণ্রে 
প্রয়োজন এরং তাঁর কাব্য বা নাটক রচনার জন্য দক্ষতা থাকা প্রয়োজন-_ 
যা তাঁর রচনা-পাঠে বা ভাবসৃষ্টিতে পাঠক বা দর্শকের চিন্তকে “সাধারণণভূত" 
বা নৈবণান্তক হতে সাহাঘা করে রসাস্বাদনের উপযোগী করে। অবশ্য 
পাঠক বা দর্শককেও এ বিষয়ে মত্রবান্‌ হতে হবে । তাঁকে জীবন জগৎ 
৪ কাব্য-নাটন্ সম্বন্ধে আভজ্ঞ এবং রাঁসক হতে হবে-_তা ছাড়া, কাব্যপাঠ 
বা নাটযদর্শনের সময় তাঁকে আপন বা।বহারিক জীবনের বান্তিগত সুখ-দুঃখ 
আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রিয়-আপ্রয় বোধ ইত্যাদি মনোভাব তাংকালিকভাবে 
অপসারিত করে একটি অতিশয় সহানুভূতিশীল অথচ ( এক অর্থে ) 
অনাসন্ত, সব্বাাপক ও সর্বজনপ্রতিভূ মানাঁসকতার বা চিন্তধর্মতার আধিকার 
লাভের জনা ইচ্ছৃক হতে হবে । তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, চিত্তের সংবেদনশীল 
রৃচিবোধ ও রস গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আর কবি বা নাট্যকারের সার্থক 
স।ধারণনভূত রসোচ্ছবল প্রাতিভা এবং কাব বা নাট্যরচনার দক্ষতা এই দুইয়ের 
সংযোগেই কাব্যে বর্ণিত ও নাটে। প্রতির্পায়িত বন্তু, চারত্র ও ভাবসকলের 
“সাধারণপকাত' ব্যাপারটি সফল হয়, অর্থাৎ, তারা পাঠক বা দর্শকের চিতে 
তাদের দেশকালাতঁত 'সকল-হৃদয়-সংবাদী' তাঁত্বক বা ভাবরূপে ধরে 
আঁবভূঁত হয় এবং এই কারণে তাদের মাধ্যমে ভাব বা রসরপে প্রকাশ 
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পায়। রসনিত্পাশ্তর এই ব্যাখ্যার পৃঞ্ঠভামিতে আছে একটি মনোবিজ্ঞান 
ও অধ্াত্মদর্শন -যা এর পর আলোচিত হবে । 

অন্টম কথা £ রসোৎপান্তির ব্যাখ্যায় আমরা অভিনবকে অন:সরণ করে 
একাট মনস্তত্ব ও অধ)াঅ-দর্শনকে বাহ্ারূপে স্বীকার করে নিয়েছি-_তার 
স্পঙ্ট ও পরিস্ফ-ট উল্লেখ এবং বিচার প্রয়োজন । মানবচিত্ত বা বান্তিত্বকে 
আমরা দুইটি স্তরে ভাগ করেছি £ প্রথমাট তার সাধারণ বাবহারিক স্তর-_ 
যেখানে সে সাংসারিক ব্যন্তি হিসাবে জগতের সকল বস্তুর সঙ্গে ব্যান্তগত 
প্রয়োজন'সিদ্ধির মনোভাব আসন্তি রুচি এবং নশীতবোধ নিয়ে সম্পাকতি । 
অন্যাঁট হল আর এক স্তর--যা অব্যবহারণীয় বা অলোৌকিক-_যেখানে সে 
বিশ্বচরাচরের কোনো কিছুকেই তার জাগতিক বা জৈবিক প্রয়োজনবোধ দিয়ে 
দেখে না বরং সকলই স:ম্দর বলে ভালোবাসে । আলগকারিকদের মতে এই 
স্তরটিকে সাধনা দ্বারা পারিস্ফ:টিত করতে হয় এবং কাব্য ও নাট্যকলান:শগলন 
এই সাধনার সহায়ক । কারণ কাবা বা নাট্যকলার রসগ্রহণের জন্য চিত্তের 
এই রসপ্রবণতা একান্ত প্রয়োজন । চিত্তের এই রসোল্মুখভা এবং রসপ্রতশীতি 
তখনই সম্ভব হয় যখন সে তার ক্ষুদ্র ব্যবহারিক বৈশিন্টয ছেড়ে একটি 
বৃহৎ আত্মবোধ লাভ করে । একটিই চিত্তের “সধারণীকৃত' সংঘটন ঘার 
সাহায্যে সাথক কাবা বা নাট্যকলার সংন্টি এবং তার মাধ্যমে সুকাঁব ব! 
বিদগ্ধ নাট্যকার তাঁর হৃদয়ের সাধারণভত ভাবকে পাঠক বা দর্শকের চিত্তে 
সণ্টারিত করতে সফল হন। কাবোর ছন্দ গল অলংকার ও নানা 
বিভব-_বিশেষতঃ নাটকের 'বাঁচন্ন আবেদন পাঠক বা দর্শক-চিন্তকে তার 
পরিচ্ছিন্ন ব্যবহারিক বান্তবোধ হতে সাময়িকভাবে নি্কাঁতি দেয় । 

এই দুইটি স্তর বা অবস্থার কথা অনেক পাশ্চত্য সাহিত-মশমাংসক 
স্বীকার করেন এবং কাবাকে এক অনাসন্তু অলোৌঁকক আনন্দ 
€ 0191069795660 6:17:8010170875  101688016 ) বলে আঁভাহত 
করেন। রবীন্দ্রনাথের সাহত্য-মীমাংসাতেও এই স্তরভেদ সংস্পম্ট । 'তাঁন 
রসানুভূতির মধে; মানবাত্মার একটি 'বেহিসাবী' দিক দেখেছেন বা 
'আত্ময়তার বাজে কাজে' ব্যাপ্ত থাকে । ' শৌন্দর্ঘ এই প্রয়োজনাতত 
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আধ্যাত্মিক কার্য হতে সৃষ্ট এক অলোঁকিক আন্তর বন্তু। সাহত্য-সষ্টি 
সম্ভব হয় হাদয়ের ওই হৃদয়ধর্ম হতে হেখানে মানবহৃদয় চায় বাহিরের 
বস্তু ও অপয্ন হৃদয়ের সঙ্গে অনাবিল মিলন । বিস্তু “শৈবপ্রত্যাভিন্ঞা-দশ'নে, 
(যা অভিনব গুধের চিন্তার আঁধচ্ঠান) এই দুইটি সুরের অগ্িত্বকে যতখানি 
স্পণ্ট ও দ্‌ঢ়ভাবে প্রাতষ্ঠা করা হয়েছে--তা অন্ন দেখি না। 
প্রত্যভিজ্ঞাবাদীদের মতে আমাদের চৈতন্যের তিনটি অংশ আছে যার 
সাহায্যে ' আমি আছি' “আম জান ও 'আমি সুখণ এইরূপ অনুভব 
হয়। এই অংশগ্ুলি সাধারণত আবরক 'দিয়ে আংশিকভাবে আচ্ছাদিত 
থাকে-_যার কারণে মানুষ বা ব্যন্তি চৈতন্য-জগতের পমস্ত “বষয়'বস্তূুকে 
ও নিজের সন্তাকে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানে ও আনন্দে উপ্ণলাম্ধি করতে পারে 
না। সে কিছু বিশেষ বস্তুকেই জানে এবং তার দ্বারা আনন্দ লাভ করতে 
পরে । অন্য কথায় তার জ্ঞান ও আনন্দ পাঁরমিত--বিস্তৃত নয় । পক্ষপাত- 
শূন্যভাবে সবর ছড়িয়ে পড়ে না তার জ্ঞান আর আনন্দ- আর সে নিজের 
সন্তা বা চৈতন্যস্বর্পকেও আংশিক ও সান্দহানভাবে জানে । কাব্য বা 
নাটকের রসাস্বাদনের সময় পাঠক বা দর্শকের উচ্চতর চৈতন্যে সেই 
আবরণগৃলি ভেঙে যায় এবং সে তার পূর্বের খন্ডিত ও পরিচ্ছিত্ন অহংতা 
বা আত্মবোধ ছাঁড়য়ে এক অখন্ড পরিব্যাপ্ত অহংতায় উপনীত হয়। এই 
অবস্থাকে বেদাম্ত-দ্শনের 'জীবন্দুন্ত' অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে 
পারে__যেখানে মানবচিন্ত অহংকার-শ.ন্য হয়ে বিরাজ করে। কিস্তু এই 
নৈরযান্তক অবস্থা বেদাস্ত-মতে এমন 'বাঁচত্র, আনন্দময় ও রসপূর্ণ বাঁণণত হয় 
না যা 'শৈবপ্রত্যাভিজ্ঞাদর্শনে' পাই । কারণ তখন এই দ্বিতীয় দর্শন মতে 
চৈতন্য তখন গভখর সংবেদনাশ্রধল হয়ে সকল বিষয়ের সাহত তচ্ময়তাপ্রাপ্তির 
যোগ্য হয় এবং সকল রকম আণভজ্ঞতাই আগ্রহ ভরে উপভোগ করে ও গভীর 
আনন্দ লাভ করে । বেদান্ত-মতে চৈতন্য জীবন্মৃন্ত অবচন্থায় উদাসীন-ভাব 
প্রাপ্ত হয় এবং তার সুখ-দুঃখ িছুরই বোধ থাকে না। সাংখ্য-মতের 
সত্বপ্রধান প্রকৃতিদ্বারা আবৃত চৈতন্যের সঙ্গে এই রসচর্চনারত সাধারণ ভুত 
চৈতন্যর তুলনা করলে দুইয়ের মিল ও বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে। প্রধান 
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বৈলক্ষণা এই রসপ্রতীতির আনন্দ-স্বঃখস্পশ'রহিত নির্বিশেষ আনন্দ এবং তা 
চৈতন্যের ধর্ম বলে রসবাদাঁ জানেন, বিস্তু সাংখ্যমতে 'চৈতন/' বা পুরুষের, 
'আনন্দ' বা শনরানন্দ' কোনোই ধর্ম নেই । কারণ আনন্দ বা ?িরানন্দ প্রকৃতি 
বা জড়ের ধর্ম এবং চৈতন্যে তাদের ছায়া পড়ে মাত্র ও চৈতন্য এদের আপন 
বলে ভ্রম করে ।! তা ছাড়া, প্রকাতি সত্প্রধান হলেও সেখানে রজঃ ও 
তমোগণের সম্পূর্ণ অপসরণ হতে পারে না কারণ প্রকাতি ন্রিগৃণাত্মক । 
সুতরাং রসপ্রতীতির আনন্দ (সাংখা-মতে) দুঃখ স্পর্খহণীন অনাবিল সুখ 
হতে পারে না। ভট্টনারক ও অভিনব গনপ্ত দুজনেই কাশ্মীরের 
আঁধবাসী ছিলেন এবং শৈবপ্রত্যাভজ্ঞাদর্শনে, বিশ্বাসী ছিলেন 
( ওই শাস্ত্র্চা তখন এ অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল )। যাঁদও এদের 
সাহত্য-মীমাংসা সম্বন্ধে রচনায় স্থানে স্থানে সাংখ্যা ও বেদাস্ত-দর্শনের 
কয়েকাঁট কথা পাওয়া যায় কিন্তু তার থেকে তাঁদের দাশশীনক দৃষ্টিভঙ্গী 
বা তাঁদের চিন্তাধারার পটভূমি যে সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শন ছিল তা মনে করা 
সংগত হবে না। ভটুনায়ক পাধারণ+ভূত চিত্তের রসপ্রতীতির আনন্দকে 
'রক্ধাস্বাদ্-সহোদরা' বলেছেন । আঁভনবও একই কথা বলেন। তবুও 
তাঁরা এই রসপ্রতাঁতিকে রসাস্বাদী সহদয়-চিন্ডভতি ও তার বিশেষ আনন্দকে 
বৈদাস্তিক যোগীদের ব্র্ধানয্ভূঁতির অবন্থা হতে ভিন্ন বলেও জেনেছেন । 
ভট্রুনায়ক. এক স্থলে বলেছেন £ রস গাভার দুদ্ধের মতো স্বতঃই গোবৎসের 
জন্য প্রত্রীবত হয়, এর থেকে যোগ্ীদের (ব্রহ্ষানন্দের) আনন্দ-রসের 
বৈলক্ষণ্য এইখানে যে তানের এই রস দোহন করতে হয় । 

আঁভনবও বলেন যে, যোগীদের আত্মদরশশনের অনুভব হতে রসাস্বাদের 
তফাত এই যে প্রথমটিতে দ্বিতাঁয়টির মতো সোন্দ্য নেই--তা এক 


প্রকার চিত্তের রিস্ত বা শূন্য অবস্থা- যেখানে চণ্দ্র সুয' ও বিশ্বচরাদর 
সকলই িলণন হয়ে যায় ?িব বা ভৈরবের ধ্যানে । এই তুরণয় অবস্থার 
আত্মার আনব্দময় »্বরূপটুকু মাত্র আর যোগ-্ধ্যানের বেন্দ্রু বা বিষয়রূপে 
দেবতা বা শান্ত বিরাজিত থাকে । কিস্তু রসাস্বাদের বেলায় চিত্তে 
কোনে বাসনা -যেমন রতি শোক হর্য বিষদ্দ বা উৎসাহ রস-রূপে 
সুরত হয়ে চিন্তকে অনুরঞ্জিত করে ॥ রসাস্বাদন সম্বদয় চিত্তের আনন্দ, 
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তাই যোগীদের আনন্দের মতোই মূলতঃ আপন সাম্বিতের অনুভব-জনিত 
হলেও এর মধে! এমন সোন্দঘ৭ বৌচিন্ত্য এবং মাধুর্য ওতপ্রোত আছে যা 
দ্বিতীয়টিতে অবর্তমান । প্রথমটি তাই পেলব অনুভূতি-নাঞ্দিত সুকুমার 
মনন-শঙ্পীদেরই উপযোগী এবং দ্বিতীয়টি তপঃকরেশসাহঞ্জ যোগনীদের 
সাধনযোগ্য । 

এখন দেখতে হবে থে, কাব্য-মারফৎ ভাব কি প্রকারে সাধারণণভূত অবস্থায় 
পাওকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় । সাধারণতঃ আমরা বাল ও মনে কার যে-- 
কাঁবর হৃদয়ের ভাব কাব্যে ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং সেই কাব্যপাঠে পাঠকের 
1চত্তেও সেই ভাবাটর উদয় হয় এবং যেহেতু কাব ও পাঠক দুজনেই *সহৃদয়' 
সুতরাং তাদের ভাব একান্ত নিজস্ব রূপাট ত্যাগ করে একাঁট সাধারণ ব৷ 
সবজন-বোধ্য রূপ ধরে । সুতরাং 'হৃদয়-সংবাদ' সম্ভব হয় । একেই বলে 
থাকি কাবের “রস-পারণাতি' । আঁভনীত নাটকের বেলায় বলে থাকি 
নটনটর মনের ভাব তাদের বাচনিক আঙ্গিক সাত্বক ও আহার্য অভিনয়গুণে 
দর্শকের মনে সষ্টারত হয় । কিন্তু এইর:প সরল ব্যাখ্যারও কিছু ঘুটি 
আছে । আঁভনবের মতে কাব্য বা নাটকের রসাস্বাদ একান্তই সন্ৃদয়ের 
আশুর ব্যাপার । সুতরাং কোনো বাহার্বষয় এই রসাস্বাদের কারণ হতে পারে 
না। সহ্বনয়ের নজের অন্তরের অনাদি অনন্ত রস-চৈতন্যই রসাস্বাদনের 
পরম ভোন্তা । তাই কাবো বার্ণত বা নাটকে অনুকৃত বিভাব অনুভাবের 
মানস-প্রতক্ষের দ্বারা বা সাক্ষাংদশন দ্বারা-- এরা সবই বস্তুতঃ তার মানসগত 
[বষয়বস্তু--কারণ ( যেমন বিজ্ঞানবাৰীরা বলেন ) মনের বাহরে অপ্রত্যক্ষিত 
বস্তুর আস্তত্ব নেই যেহেতু মন তা জানতে পারে না। 'সহ্বায়ে'র চিত্তে 
স্থায়ীভাবের উদয় তার নাসনালোক হতেই হয় এবং এই স্থায়ীভাবের কোনো 
লোকক বা ব্যন্তগত ধম বা পারণাত থাকে না কংবা এক কথায় তা 
সাধারণণভূত এবং তার মূলে কোনো লৌকিক কারণ বিদ্যমান থাকে না। 
কব্যাশ্রত বিভাব অনুভাব অলোৌকক বন্তমাত্র এবং এদের সংযোগে 
স্থায়ভাবটির চিত্তে আবভণগব হয়। এখানে "সংযোগ অর্থে এই 
বিভাব-অনুভাবগুলর পরস্পরের সহিত সংযোগ বোঝায়, আবার 


৪০ ্‌ কাব্য মীমাংগ। 


( আভিনব-মতে ) পাঠক বা দশকের চিত্তের সহিত তাদের সংযোগ বা 
তন্ময়তাও বোঝায় । এখন এই কয়েকাঁট বাসনা যে আমাদের সকলের মধ্যে 
সর্বদাই থাকে তা অনস্বীকাহথ এবং অভিনব এদের প্রতিজ্ঞা করে এদের 
সাহাযে কাবা-জিজ্ঞাসার দাঁটি সর্বতোস্বীকৃত ব)াপারের বাযখ্যা 
করেছেন । প্রথমটি এই যে, রসার্চনা পাঠকের ( বা দর্শকের ) 
আন্তর ব্যাপার--সুতরাং ভার নিজের স্থায়ীভাবের উপভোগ । আর 
'দ্বিতনয়টি পাঠক ( বা দশক) সাধারণতঃ নিজের থেকে অনেক বিলক্ষণ 
চরিন্ন ও তাদের নানা বিচির ভাবাবেশের সঙ্গে অনায়াসে ( যেমন শ্রীরামচন্দ্র ও 
তাঁহার সীতা-বিসজ'নজনিত বেদনা ) সহানুভাতি বোধ করতে পারে । তান 
হলে তার পক্ষে কাব্য বা নাটকের আতি-পরিমিত অংশেরই রসগ্রহণ সম্ভব 
হত। পরস্তু, আভনব শুধু এই কথামান্রই বলেন না যে কয়েকটি বাসনা বা 
স্থায়ীভাব আমাদের সকলের মধে বিদ্যমান-_-বরং আরও প্রগাঢ় আঁধাঁবদ)া- 
তত্তের কথা বলে কাব্য বা নাটকের ব্যাপক আবেদনের ব্যাখা করেছেন । 
[তিনি বলেন যে মানুষের চৈতন্য অনাদিকাল হতে নানা জীব, নানা স্তর ও 
অবস্থার মানষের আকার ধারণ করে অভিজ্ঞতার অগপ্র বৈচিঘ্্যের মধ্য দিয়ে 
চলেছে । সুতরাং একটি মানুষ আজ যে অবস্থায় আহে তাহ তার 
সম্পূর্ণ পাঁরচয় নয়--সে সমুদয় জীব-সকলের সবপ্রকার আঁভঙ্ঞতার সঙ্গেহ 
পরিচিত। জল্মজল্মান্তরের সংস্কার সঞ্চিত আছে তার চৈতন্যে এবং কাবা 
বা নাটকেঃ যখন কোনো জাঁব বা মানুবের বর্ণনা বা অনুকৃতি পায়-_-তখন 
সে তার সঙ্গে নিজকে একীকরণ করে তার ভাবাটকে আপনারই ভাব বলে 
উপভোগ করে । এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে এই সহানৃভাতি ও 
ভাবভুন্তি লৌকিক নয়- যেখানে ভোন্তা রসানুভূতির আনন্দের পাঁরবতে' 
ভাবাঁটর সুখ-দঃখ-গুণ দহারা আঁভভত হয়ে সুখঈ বা দুঃখ হয় । আর 
আগের ক্ষেত্রে সে ভাবাটকে লোৌ।কক রূপে 'ভোগ' (80101) না করে 
সোঁটিকে 'উপভোগ' (01110) ) করে । একেই ভাবের ও পাঠক বা দর্শকের 
'সাধারণাঁকীতি' বলে । এইসঙ্গে লক্ষণীয় থে এখানে পাণক বা দশকের 
নিজেরই ভাবের আভবাক্ি হয়, অনোর ভাবের ভচন্তি হয় না। আভিনবের 


কাবানন্দের প্রকাতি ৪১ 


কাব্য-মীমাংসাকে 'আভিব্যন্তি-বাদ' এবং ভটুনায়কের মীমাংসাকে 'ভুক্তিবাদ' 
বলা হয়। ভট্টনায়কের মতে কাব্যের রসনিম্পত্তির মূলে কাজ করে তিনটি 
শন্তি। প্রথমটি শব্দের আভি বা শস্তি, দ্বিতীয়টি অর্থের ভাবনা-শন্তি যার 
বলে শব্দ-দ্বারা অভিধের পদার্থসমূহ একটি অলৌকিক আপন-পর-সম্বন্ধ- 
রাহত অবস্থায় চিত্তে আঁবর্ভত হয়- যাকে সেই মানস-গত পদার্থসমূহের 
সাধারণভূত অবস্থা বলা হয় এবং যে অবস্থায় তাদের বিভাব অনুভাব ও 
ভাব এইরূপ শ্রেণভাগে বিভন্ত করে বর্ণনা করা হয়। তৃতীয় ভাবাশ্রয়ী 
পাঠক বা দর্শকচিত্তের 'ভোগীকতি' শান্ত-নার বলে পাঠক বা দর্শকের 
রসপ্রতীতি হয়। আঁভিনব শেষের দুইটি শান্তি ও তাদের কার্যকারিতা 
অস্বীকার করেন_ কারণ তারা অনুভব-বিরুদ্ধ । আভিনবের মতে কাব্-বর্ণিতি 
বা নাটকের-প্রতির্পায়িত পদাথ'সকল (অর্থাৎ বিভব, অনুভাব ও ভাব) যে 
সাধারণ+ভূত অবস্থার প্রকাশিত হয়--্তার মুলে ভাবনা ও ভোগীকৃতি 
শান্তদ্বয়ের কণ্পনার কোনো প্রয়োজন নেই । কারণ সহ্দয় চিত্তে সেই 
পদার্থসকল স্বতঃই এই অবস্থা-প্রাপ্ত হয় এবং রসপ্রতণীত জাগায় এবং এই 
ব/পারের সরল ব্যাখ্যা 'ধৰনন' ব্যাপার বা 'ব্যজন'-ব্যাপার দ্বারা সম্ভব | 

কাব্যে শব্দ-দ্বারা ?বভাব অনুভাব বার্ণত হয় এবং নাটকে নটনট?র 
আবির্ভাব ও তাদের বাচানক আঁকঙ্গক সাত্বক এবং আহার্য অভিনয় দ্বারা 
এদের মানস-গোচর করা হয় । এই চিত্ত-অনুভাব পাঠক বা দশকের হৃদয়গত 
ভাবকে সেই পরম চৈতন/ বা ভাবটির মাঝে লয়প্রাপ্ত করে লাভ করে 
এক সার্বক ভাবের আঁভব্যান্ত ও সঙ্গে সঙ্গে আপন ভাবময় সন্তা বা সাম্বতের 
আস্বাদন । 


রসাস্বাদনের এই ব্যাপারাট সম্ভব হয় ধরন দ্বারা । কাবোর শব্দ 
ও নাটকের সংলাপ এবং তাতে প্রদর্শিত 'িভাব অনুভাব এরা সকলেই 
ধ্বনিত বা ব্যঞ্জত করে ভাবকে এবং ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত 
ভাবই রস-র্পে প্রতীত হয়। বিভাব-অনুভাব ( অর্থাৎ বস্তুর ) ও 
অলব্কার সমহও ধ্বনিত হয় তবে শেষপর্যস্ত এসবের উদ্দেশ্য 'রস' এবং 
রস-ধনিই রসধহনন-ব্যাপারের প্রধান কাজ । ভট্রুনায়ক ধনিবাদ অস্বীকার 
করেন কিন্তু তার পাঁরবর্তে তাঁর ভাবনা ও ভে।গাঁকৃতি ঝাপার দিয়ে রসের 


৪২ কাব মীমাংসা 


বঠখ্যাটি দোবশূন্য নয় । ভট্টনায়কের পূর্বে ভট্ুলোল্লট এবং শঞ্কুক 
ডরতের রসসূত্র “বিভাব-অনুভাব ও ব্যভিচার-ভাবের সংযোগ দ্বারা 
রসান*পার্ত ঘটে'- এই ভাষ্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। তার বর্ণনা আভিনবের 
রচনায় পাওয়া যায় । প্রথম জনের মতানুসারে আমরা বলতে পারি বে 
রস উৎপন হয় প্রকৃতপক্ষে অন.কাব" নাকের চিন্তে উপযদন্ত বিভাগ-অনুভাব 
ও ব্যাভিচার-ভাবের দ্বারা যেমন মহারাজা দচ্মন্তের লাবণ্য-রুপিণী 
একুত্তলা-সন্দশন ও নয়নাভিরাম 'তপোবন পটভমির অনুকুল পরিবেশের 
গুণে ( যারা বিভাবের কাজ করে ) তীব্র অনুরাগে (রাতিভাব ) আকুল হয় 
এবং তাঁর এই ভাবের প্রকাশ অঙ্গের নানাবিধ ভঙ্গী ও মুদ্রা (যথা,স্বেদ,কশপ, 
লেচন ও করাবন্যাস আদি ) রা হয় এবং করেকাঁট ক্ষণচ্ছায় ভাব যেমন 
শঙকা, অসংয়া, গ্লচান প্রভাতি খারা উপচিত হয় বা পৃ1উল।ভ করে। 
মূল রাঁতিভাবং এইরূপে উৎপন্ন এবং উপচিত হয়ে রস-আকারে ধরে । আর 
এই 'রস স্থায়ীভাব রাত হতে স্বরূপতঃ পৃথক নয় । নাট্যে অনুকৃত নটের 
( বা কাব্যে-বার্ণত ও মানস-চক্ষে উপস্থাপিত চরিত্রের ) উপর অন[কার্ 
নায়কের ( যেমন দুম্মন্তের ) ও তাহার ভাবের ( যথা রাঁতিতাবের ) আরোপ 
হয় এবং এইরূপ আরোপই একপ্রকার আরোপিত চাঁরত্র ও ভাবের অলোকিক 
সাক্ষাংকার এবং ভাবের এই-প্রকার “সংক্ষাৎকারহ রসাস্বাদ । ভট্টলোল্পটের 
এই মতের প্রধান শ্রাট এই যে, এখানে দুজ্মন্তের লৌকক ভাবকে রসের 
সঙ্গে এক করণ করা হয়েছে । অথচ আমরা হাতপূবেহ দেখোছি যে এই 
দুইয়ের পাথক্য কত মৌলক। উপরন্ত এ কথাও অনভব-বির্ষ্ধ 
যে-নহারাজা "ুণ্মন্তের প্রেমশীবহহল অনুরাগ বা রাতভাব?শখনে অথবা 
দুদ্মন্তের অনুকণার উপর সেই রতিভাবের আরোপ দ্বারা ( 'বিংবা 
'অলোকক' পাক্ষাংকার দ্বারা ) কারও প্রেমভাব ( শুঙ্গার-রসের ) 
আনন্দানূভব হতে পারে। শঞ্কুকের মতে দর্শকের চিত্তে নটাশ্রয়ী 
রাঁতভাবের অন মান হয় এবং তার ফলেই রসাদ্বাদ হয় । ?কন্তু এ য্ান্তও 
অনুভব-ীবরুদ1 এবং ভট্টনায়ক এর সনালোটনা করে তাঁর 'ভন্তিবাৰ' প্রাতষ্ঠা 
করার হেষ্টা করেন ॥ তাকে খন্ডন করে আভনব তাঁর 'আভব্যস্তি-বাদে'র 
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অবতারণা করেন । 

আমরা অভিনবের মতটিকে সমর্থন কার বটে--তবয এ কথাও বলতে 
হয় যে আঁভনবের বিজ্ঞানবাদ আমাদের পক্ষে আনবার্ধ নয়। রস ও ভাব 
যে কেবল কাঁব বা নাট্যকারের এবং পাঠক বা দর্শকের চিত্ত ব্যতীত থাকতে 
পারে না-এ কথা না মানলেও চলে । যেমন সাধারণতঃ নল লাল রঙ বা 
মিন্ট ও তিন্ত-রস সাক্ষাৎ প্রতীতি ছাড়াও বিষয়র:পে বিদ্যমান বলেই আমরা 
মনে করে থাকি এবং এদের আস্তত্ব ব্যান্ত-প্রতীতিতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং স্বয়ং- 
প্রাতিষ্ঠ বস্তূ-_যার প্রততি স্বতঃই মানবচিত্তে আবিভূ্ত হয়। এই রকম 
ধারণাই স্বাভাঁবক এবং এর সপক্ষে বাস্তবপল্থীদের য্ান্তও সারবান । 
'বাভন্ন প্রকারের ভাব ও রস, বাভন্ন প্রকারের রঙ, শব্দ' গন্ধ বা আস্বাদের 
মতোই সামান্য বা সর্বজনীনভাবে প্রতশত হয় ॥। এই প্রতীতির “সামান্যতার 
ব্যাখ্য।ট তাহলে কি? এগুলির প্রত্যেকা্টর এক একাঁট “সামান্য রূপ 
(বা আদর্শআকার অথবা ভাব-সন্তা ) মনে করতে হয়--বা উপযুদৃ্ত 
অবস্থা-সমাবেশে বাস্তব-আকার পায় কোনো ব্যন্তি-মানসের সাক্ষাৎ-প্রতীতিতে । 
একেই ভাববাদী বস্তুবাদ (19681180610 1681181) ) বা বিষয়ানিষ্ঠ ভাববাদ 
( ০০)০০61৮০ 19981130 ) বলা হয়। এইরূপ দশনভঙ্গই আমাদের 
সহজাত ও আমাদের সাধারণ ভাষাপ্রয়োগের মূলে অবাচ্ছত। গাহত্য- 
মীমাংসায় এইর্‌প সহজাত দর্শনকেই আলোচনার পচ্তভাম বা আঁধজ্ঠানরূপে 
স্বীকার করে নেওয়া সংগত মনে হয়। তা না হলে অনর্থক জাঁটলতার 
সৃষ্টি হতে পারে । আভনবের দশন-:্১-অনুসারে রস 'রসপ্রতীতি? 
ব্যতীত অন্য কিছু নয় । কিন্তু তা হলে রসের সামান্য-বূপ ও তার একাঁট 
সর্বনাম-করণ এবং সংজ্ঞাীনরূপণ স-ভব হত না। রস-পদার্থের ভাবগত 
বাহ্যসত্তা স্বীকার করাই সমীচীন মনে হয় । তা ছাড়া আভনব তো তাঁর 
দশণনে স্থায়'ভ,ব বা 'বাসনা'র এইরূপ বাহানন্তাকে প্রবারাস্তরে স্বাঁবার 
করেন বলা যায়, কারণ অভাব বলেন স্থায়শভাবগাঁল মনুষ্যাচত্তে 
'সংসকার' রূপে সুপ্ত থাকে । 

এইরূপ অবস্থায় তা হলে আস্তত্ব কিরুপে বোঝা যায়? ভাবাটির একটি 
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সামান্য, ও 'অনূর্ত" ভাবসত্তা কঞ্পনা করতে হয় এবং চিন্তে বাস্তবিক ক্ষেত্রে 
ভাবোদ্রেকের ব্যাপরে এই অনূর্ত সামান্যর-প ভাবাঁটর এক বিশেষ মুর্তি 
পারগ্রহ ঘটে--সরল কথায় ভাবটি বাস্তব-জগতে আত্মপ্রকাশ করে । ভাবের 
সাধারণশকরণ বুঝতে হলে আমাদের এই “দেশ-কাল-ব্যন্ত-নিরপেক্ষ' মুক্ত 
1নরাশ্রয়ী ভাবের অম্‌৩ সামান্য-সন্তাকে কল্পনায় প্রাতষ্ঠিত রাখতে হবে। 
ভাবের বিশেষ কোনো বাস্তবিক প্রকাশ বশ্তরূপে চিত্তে আলোড়িত হয়। 
সেটি ভাবের লৌকিক রূপ-ঘা নিতান্তই ব্যান্তগত ভাবে মানুষে ভোগ 
করে। ভাবের সামান্য ভাব-ভীত্তক র:প ঘ'কে ভাবাটর স্বরূপ বা 
মৌলক সত্তা বলা বায়--সেঁটি হল আঁধবিদক জ্ঞানের বিষয় । এই 
'বাঞ্ছিত'কেহ কাবঝকলার মধ্যমে কাব বা শিজ্পব 'সহ্দয়ে'র চিত্তে উদ্বোধিত 
করতে চান; দার্শনিক যাকে ধরতে চায় বিচার আর বৌদ্ধিক সংজ্ঞা-সাহায্যে, 
কবি বা শিজ্পী তাকেই পেতে চায় তার রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় মর্তিতে। 
অথচ সেটি প্রকৃতপক্ষে অমূর্ত অবাস্তব দেশ-কাল-ব্যক্তি-সম্পর্কশূন্য ভাব- 
পদার্থ মান্। সূতরাং যেসব উপকরণ--যেমন, বিভাবঅনুভাব বা 
ব্যাভিচার-ভাব-সাহায্যে এই অমূর্তের কাব্যিক বা শৈচ্গপক প্রকাশ সাধিত 
হয়- সেগ.লি বাস্তবানুকরণ হয়েও অবাস্তব এবং মূর্তিমান হয়েও ভাব- 
শরীরী । যথা, রৃতিভাবের উপমায় “'আলম্বনশবভাব' হিসাবে প্রেম-ব্যাকুল 
সম্রাট দুত্মন্ত ও তার 'উদ্দীপন-বভাব' হিসাবে অতুলনীয়া বনবালা শকৃম্তলা 
ও মনোভিরাম অনুকুল পারবেশ ও 'অনুভাব'-রূপে মহারাজ দহম্মন্তের 
রতিভাবান_যায়ী অঙ্গভঙ্গী, স্বেদ, র1৯1% এবং ব্যাভিচারীশ্ভাবরূপ 
আভিলাষ, আবেগ, গ্লানি, অসয়া, বিতর্ক আদি ভাবের প্রকাশ--এ সকলই 
বাস্তবক্ষেত্র অনুযায়ী দেখা গেলেও ঠিক কোনো বাস্তব বস্তু বা ঘটনার সাক্ষাং- 
দর্শনের মতো মনে হয় না, বরং এগুলির এঁক্যতানে এক কল্পনার অপরু্‌পে 
মায়া-জগৎ সুষ্টি করে-খা বাস্তবের ছায়ারূপে তার মর্মসত্যটি বা মূল 
ততত্বগুলি রুপাঁয়ত করতে চায় । 

দেশ-কালাশ্রয়ী এই বাস্তব-জগতের সেই মুলতত্গুলি বা সামানার্‌প 
অনূর্ত ভব-পদার্থগৃলির বিশদ ও সম্যক আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং দাশশীনক 
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এই বাস্ত্রব-জগতকে পারলক্ষণ, বিচার ও বিশ্লেষণ করেই সেই তত্গ্াালর 
ধারণামূলক জ্ঞান লাভ করেন। কাব বা শিল্পী তাঁদের বশেষ প্রাতিভাবলে 
এই তত্তুগলি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর জীবন ও জগতের আঁভঙ্গতায় এবং প্রকাশ 
করেন এমন সব বস্তুর প্রতিরপায়নের সাহাযো-যেগ্‌লি বাস্তবজগতে সেই 
তত্গুলির তা অন:ষঙ্গ এবং যাদের গানসন্প্রত্যক্ষে ও প্রসঙ্গে সেই 
তত্ত্গূঁলির অভ্যাস চিন্তে উদয় হয় । 

শব্দ, অভিনয়, রেখা-রউঙ, মর্তিগঠন বা ধ্ৰনি-সমাবেশের সাহায্যে 
বাঁ ভন্ন প্রকারের শিলপণ প্রকাশ করতে চান কোনো-না-কোনা ভাবকে এবং 
এই ভাবাঁট এবং তাদের প্রকাশক উপকরণগাীল সবই কোনো বাস্তব ভাব ও 
তাদের প্রকাশক-সহকারদের প্রাতীনধিস্বর্প-ভাবশরীরী । এইই ভাবের 
ও বিভ।ব-মনূভাবের সাধারণীকাঁতি। এই অবস্থার সেই ভান ও তার 
সহকারণশ আনুষাঙ্ক বস্তুসকল লৌকক ভাবে পা১খ বা দর্শবকে সপশ 
করেনা। তাদের একপ্রকার রূপান্তর ছটে। কাবা ও শিল্পে বাস্তব- 
জগতেরই ঘটে এক রূপাক্জর_-ঘাকে অনাভাবে সাধারণীকাঁতি বলা বায । 
এ তত্তীট হ্বদয়ঙ্গম করতে প্রয়োজন ভাব ও বস্তুসকলের বাহা সন্তা স্বকার 
করা। সেই সঙ্গে রসেরও এরুপ একাঁট সত্তা স্বীকার করতে হয়। 
এইখানে আঁভনবের সঙ্গে আমাদের কি মতপার্থক্য দেখা ধায় । 

রসের আস্বাদনের ব্যাপারাঁটর এই ভাবের সামান্যর্পঈ বাহাসন্তার ধারণার 
সাহাধো বাখযা হতে পারে । রসপ্রশীতর মধে একটি 1নাঁবড় আত্মানুভতির 
ভাবের কথা আঁভনব বলেছেন ( ফা আমরাও স্বীকার করোছি )। আঁভনবের 
ব্যাখ্যা-অন:সারে বভাব-অনুভাবদ্ধারা পরোক্ষভাবে কোনো ভাব উদ্বোধিত 
হয় তখনই খন চিত্ত অতিশয় মননশীল এবং আত্মসচেতন অবস্থায় থাকে । 
লোঁকিক ভাবোদ্রেকের ক্ষেত্রে চিত্ত জীবধর্মের তাগিদে ভাব-দ্বারা চালিত হয় 
এবং প্রয়োজন মতো প্রাতিক্রিয়া সূষ্টি করে। তখন নে ভাবকে মনন বা. 
উপভোগ করতে পারে না। কাব্য, নাটক বা অন্যান্য শিজ্প-সম্তোগের সময় 
চিত্তের এই অন্তমুখিতা সহজবোধ্য । কারণ এ ক্ষেত্রে সম্ভোগকারণর সম্মুখে 
কোনো বাস্তব-বস্তু থাকে না এবং যা থাকে তার কিছুটা থাকে মানসচক্ষে 
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আর কিছুটা মনন-সাহায্যে গ্রহণ করতে হয় । বর্ণিত বা অনুকৃত বচ্তু- 
সকলকে সন্কিয়ভাবে মানস-প্রতাক্ষ করতে হয় এবং তাদের অন্তর্নিহত বা 
ব্যাঞ্জত অথ বা ভাবগুলিকে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে হয় । এখানে বৃদ্ধি 
শিক্ষা সহানূভাতি ও মননকার্ষের তৎপরতা প্রয়োজন এবং এসবই কাব বা 
শিল্পের ক্ষেত্রে নিরাসন্ত ও নৈর্বান্তক আনন্দ লাভের জন্য করা হয় । এ 
ক্ষেত্রে কাবা বা শিল্পকলার কোনো ভাবালোচনার সময়ে রসজ্জ বান্তি দুম 
মাপন রসসত্তা বা আনন্দস্বরূপের আস্বাদকেও লাভ করেন এবং সেই 
ভাবাটর দ্বারা নিজের চৈতন্যকে উপরঞ্জিত মনে করবেন তা স্বাভাবিক । 
রসপ্রতীতি অন্যান সাধারণ প্রতীতির (যেমন- বস্তু. গুণ ইত্যাঁদ ) তুলনায় 
অত্যাধক আত্মসঠেতনাধন্ত এ কথা আমরা স্বীকার কার এবং তার সংপ্রচুর 
ব্যাখ্যাও দিতে পারি কিন্তু তাই বলে 'রসপদার্থ বলে কোনো বাহ্য-সত্তাকে 
অস্বীকার করার কারণ দেখি না। প্রতাঁতি হলে কোনো বাহ্যবস্তুর 
শবষয়'র-পে স্থিতি আবশাক--সার 'প্রতখীত হল' বলতে হয় । অভিনব 
এই প্রতাঁতি বা আস্বাদনের দিকটির উপর জোর মতটা দিয়েছেন 
“বিষয়বস্তুর উপর ততটা নয়। অবশ। এ কথা সত্য যে কাব্য বা নাট্য 
আমরা ভাবের বিশহদ্ধ জ্ঞান পাই না বরং পাই তার নিবিড় আত্মগত অনৃভূতি 
সুতরাং এ আমাদেরই চিত্তগত এক আভিব্যন্তি--এমন বলা যেতে পারে ! 
এইরূপে [তিনি ভাঁর পূর্ব কাব্য-মধমাংসকদের মতবাদের সংশোধন 
করেন । কিস এ কথাও স্বীকার না করলে চলে না যে এই ভাবকে আগ্রা 
যে অবস্থায় পাই--তাকে ঠিক আপনার বা পরের বলতেও বাধে ॥ 

ভাবের এই সাধারণকৃতি ব্যাপারটির কথা আমরা পূর্বে বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করোছি । সাধারণীভূত ভাবের মনন বা 'বিভাবনে ভাবঁটির 
ঠিক তাত্ক জ্ঞান হয় না-অথচ ভাবটির উদ্রেকঘাঁটত লৌকিক পরিচয়ও 
হয় না। এই দুই সামান্তবত৭ অবস্থার মাঝামাঝি একটি ক্ষেত্রের কছপনা 
তাই অপাঁরহাষ । এই জনাঃ সাহিতা-কলায় 'ভাব-বিভাবন' ও তার ফলে 
রসপ্রুতীতি--এই দুইটি ব্যাপারকেই “অলৌকিক” বলা হয় । সুতরাং 
দেখ, যা ষেআভিনবের রম-ব্যখড মুত, য্্থ হলেও বি, 'বতর্কেক। 
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অবকাশ রাখে- কারণ তাঁর ব্যাখ্যার প্রবণতা কিছুটা বিজ্ঞানবাদী বা 
আত্মমদখী। এই দোষের কারণ তাঁর পূর্ববতী ল্যাখ্যাগলির আতিরিক্ত 
বিষয়নিষ্ঠা । 

ভট্টলোল্লটের মতে প্রকৃত নায়ক বা তার অনূকরত্তা নটের উপর 
মারোপিত স্থায়ীভাবের অলোক সাক্ষ/ংকার রসের কারণ এবং শঙকুকের 
মতে নটনিষ্ডঠ চ্ছায়ীভাবের অনুমন এর কারণ । এই দুই ক্ষেত্রেই 
ায়ীভাবে জ্ঞানমূলক পরিচয় ঘটে এবং এর দ্বারা রসোদ্দোধের ব্যাখ্যা স"ভব 
নয় কারণ এই বোধের একটি আন্তারকতা আচ্ছে যা নিছক হানপমশ নয় । 
ভটনায়ক এই 'দিকটির প্রাতি ন্যায়াগরণ করতে চাইলেন তাঁব “ভোগীকৃতি'র 
পারণাটির সাহায্যে। কিন্তু এইটির সাঁবশেষ বাখ্যা না দিয়ে এট চিত্তের 
একটি ধর্ম বলেই ছেড়ে দিলেন । কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন ওঠে যে যার 
চত্তে কোনো একাঁটি ভাবের কোনোই সংস্ক।র নেই--তার "সই ভাবপ্রকাশক 
কাব্য বা নাটকপাঠে খা দশনে তেমন রসোদোধ হবে কি১ আঁভনব 
বললেন “হবে না'। এবং বাস্তবিকপক্ষে বে সকলেরই সবরকম রসোদ্বোধ 
অল্পাবস্তর ঘাঁটত হয় তার কারণ হিসেবে বললেন £হ “আমাদের 
প্রতেংকের মধ্যেই জদ্ম-জন্মান্তরের সংস্কার 'বদ্যমান এবং আমরা ইতিপূবে 
নানা বিচিত্র জীবন ও অ)ভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছি' । সুতরাং আঁভিনব- 
দশ'নে রসোদ্বোধ হয় নিজেরই অন্তরের সগ্ুভাবের প্রকাশে এবং আস্বাদনে | 
বিস্তু এখানে যেমন তিনি নথার্থব ভট্রুনায়কের মতাঁটির সংশোধন করেছেন 
বলতে হবে তেমন এ কথাও বলতে হবে যে তিনি একট অন্যাদিকে এাগয়ে 
গেছেন । সাহত্য-শিজ্পের উপয্ন্ত ক্ষেত্রে ভাবের সাধারণশকৃতি হয় তা 
ভটুনায়ক ও আঁভনব দঃজনেই স্বীকার করেন । এখন সাধারণসভূত ভাবাঁট 
যের্পে রাঁসিকাঁচত্তে গৃহশত হয় এবং যাকে নৈর্বযন্তুক ও নিরাসন্তভাবে 
বিভাবিত বা মননীকৃত বলা হয় এবং যা লৌকিক ভাৰ'সম্ভোগ থেকে, 
'বিলক্ষণ--_তার প্রাত লক্ষ রাখলে ভাবাটকে ঠিক রাঁসকচিত্তের আত্মগ্রত ব৷ 
পরগত কিছুই বলা যায় না। ভাবাঁটফে আশ্রয়হখীন ভাসমান বিজ্ঞান- 


পদার্থমাট বলা যায়। এ হেন ভাষের অনুভ্ভীতকে একান্ত আত্মগত বা 
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দর্শনে বা যোগণানে প্রাপ্য ভাবের তাত্বক জ্ঞান কোনোটিই বলা যায় না। 
এই ভাবানুভাতিকে এক বিশেব শ্রেণীভুন্ত করতে হবে। ভাবের শোঁ্পক 
বা পৌন্দযগত উপলব্ধি বলা যেতে পারে । মোটকথা, আঁভনবের 
রসব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা স্বীকার করেও আমাদের তার কিছ;টা বিচার 
ও সংশোধনের অবকাশ রাখতে হবে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
|| কাব্যে ভাব প্রকাশ || 


কাব্যে ভাব-প্রকাশের উপায় ব্যঞ্জনা বা ধবনন-ব্যাপার । 

প্রথম কথা £ কাবোর প্রকৃতি-নির্ণয়ে আমরা কাব্য-জনিত বিশেষ 
ধরণের আনন্দ-তত্রটি এবং তার মূলে বিশেষ প্রকারের ভাব-প্রকাশ ব্যাপারাঁটির 
অবতারণা ও আলোচনা পূব্-প্রবন্ধে করোছ' । এই ভাব-প্রকাশ 
ব্যাপারাটর প্রকাতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে হলে--তার মূলে যে-তত্বীট 
কাজ করে স্ইটিকে বুঝতে হবে । সেইটি হল 'বঞ্জনা' বা 'ধহনন-ব্যাপার' | 
এর কিণ্িং পার5য় পূবেই উল্লেখ করা গেছে । এখন বিশদ পারচয় দিতে 
হলে প্রথমেই কাব্যের অন্যান্য প্রকারের অর্থ থেকে তার ব্ঞ্জনার্থ ৰা 
বঙ্গ্যার্থকে পৃথক করে বুঝতে হবেঃ। শব্দের বাচ্যার্থ বলতে আমরা 
তার আঁভধেয় অর্থাটকে বুঝি যা শব্দ-প্রয়োগের চলিত রাতিদ্বারা 
নয়ান্মিত। এইাটকে শব্দের মুখ্যাথ বা প্রাথথামক অর্থ বলা যায় এবং 
শব্দের এই অর্থ-জ্ঞাপনের শান্ত বা ব্যাপারটিকে “আভা” বলা যায়। কোনও 
বিশেষ পরিবেশে একটি শব্দের এমন একটি অর্থ প্রকাশিত হয় যাহা 
তার বাচ্যার্থের বিরগ্দ্ধ । যেমন আমার বাড়ীটি গঙ্গার ওপর এখানে 
'ওপর' শব্দের যে অর্থাট গ্রহণযোগ্য তাহল খুব কাছে? এবং গঙ্গ। 
শব্দের অথ" 'গঙ্গাতীর' মনে করতে হয় । 

শব্দের এই অর্থাটকে 'লক্ষ্যার্থ” এবং শব্দ-ব্যঞ্জনা ব্যাপারটিকে 'লক্ষণা' 
বলা হয়। আমরা একে শব্দের "দ্বিতীয় প্রকার অর্থ বলতে পারি। এই 
১, আঁভনব ভারতী £ পৃঃ ২৮০ 
২. এ পৃঃ ২৮৪, ২৯১, ২৯৩ ( ধবন্যালোক--লোচন-_পৃঃ ৫১, 8& ) 
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প্রকার অথ ও শব্দ-ব্যঞ্জনা দুই-ই 'ভাব-্রকাশ-দ্বারা নিধণারিত ৷ “আমার 
বাড়াঁটি গঙ্গার ওপর, এই বাক্য ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ব প্রসঙ্গ অনুসারে এমন অথ 
প্রকাশ করে, যেমন 'আমি গঙ্গার শোভা ও শীতল বায়; উপভোগ করি ।' এ 
ক্ষেত্রে গঙ্গা বা 'ওপর' শব্দের লক্ষ্যার্থবোধের আঁতাঁরন্ত একটি অর্থবোধ 
হয় । এটিকে ব্যঞ্জনার্থ বাঙ্গ্যার্থ বা ধ্বানত অর্থ অথবা সংক্ষেপে ধ্হিনি' 
বলা হয় ৷ এইটি হল তৃতণয় প্রকারের অর্থ যে শান্ত বা ব্যাপারের দ্বারা এটির 
সংঘটন হয় তাকেই ব্যঞ্জনা বা ধৰনন-শান্তি বা ধহনন ব্যাপার বলে । শব্দার্থ 
বোধের এই ব্যাপারটি যে লক্ষণা থেকে বলক্ষণ তার প্রধান প্রমাণ হল এই 
যে লক্ষ্যার্থ প্রকাশ হয় যখন শব্দের বাচ্যার্থ 'বাধিত' ও "নরোধিত হুয় । 
কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে ধানত হয় প্রকাশিত অর্থ, এই বাচ্যার্থের মাধ্যমেই । 
দৃঙ্টান্ত ঃ “ভয় আমি জানিনে,-আমি ভীমসেন।' কিংবা 'তাঁর জীবনাটির 
কথা স্মরণ করলে বলতে হয় হ্যাঁ, তান মানুষ ছিলেন !'-_ এখানে “ভীমসেন' 
ও 'মানুষ' শব্দের ব্যঞ্জনা লক্ষণঈয়_যে বাঞ্জনায় তাদের মুখ্যাথ-বোধ 
অন্তা্হত হয় নাঃ বরং তার সাহায্যেই সম্ভব হয় । এই ধৰনি যে মৃখ্যাথেরই 
প্রকার-বিশেষ বা প্রসারিত রূপ নয় বরং একটি স্বতন্ত্র শান্ত বা ব্যাপার 
তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় ঃ প্রথমতঃ কোনও শব্দ ও তার মখ্যাথের 
মধ্যে কোনও মধ্যস্থৃতার প্রয়োজন হয় না। শব্দ সরাসার ভাবে অর্থের বোধ 
জন্নায়, কিন্তু কোনও শব্দ এবং তার ব্যঞ্জনার্থের মধ্যে প্রয়োজন হয় শব্দের 
মৃখ্যার্থের মধ্যস্থতা বা ঘটকতা । এই জনা কোনও শব্দের মৃখ্যার্থণবোধ ও 
তার ব্যঞ্জনার্থবোধ এই দুইয়ের একটি ক্রম বা কালভেদ থাকে । এই ক্রম 
অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই ক্রমাটি ধরা নাও 
পড়তে পারে এমনই তাঁড়ং গতিতে শব্দের মুখ্যার্থবোধ হতে ব)ঞ্জনাথণটর 
বোধ শেষ হয় । 

এইখানে স্বাভাবিকভাবেই এক প্রশ্ন উঠতে পারে যে--তাহলে এই 
ব্যঙ্জনার্থটকে মৃখ্যার্থের অর্থ না বলে শব্দাটর অর্থ কেন বলব? এর 
উত্তরে বলা বায় যে সেই শব্দাটর কার্ধকারিতা তার মৃখ্যার্থের দ্যোতনা 
করেই শেষ হয়ে যায় না বরং ব্যঞ্জনার্থটির দ্যোতনার জন্য এই শব্দাট এবং 


কাব্যে তাবস্প্রুকাশ ৫১ 


তার মবখ্যার্থট-উভয়েরই উপযোঁগতা অনৃভবাঁসদ্ধ । এই জন্য যাঁদও 
ব্ঞ্জনার্থট শব্দের একাঁট স্বতন্ত্র অর্থ-বোধক শীস্তর দ্বারা সংঘাঁটত হয় 
তথাপি এই অর্ধটকে সেই শব্দটিরই একাঁট ভিন্ন অর্থ বলতে হয় এবং একে 
তার মৃখ্যার্থের অর্থ বলা ঠিক হবে না। 
কিন্তু এইখানে আপাত হতে পারে যে শব্দটর যাঁদ দুইটি অর্থ হয় 
তাহলে কোনটিকে গ্রহণ করব 2 এক্ষেত্রে শব্দের অর্থ গ্রহণে বাধ। ও গণ্ড- 
গোলের সষ্টি হবে না ক? উত্তরে বলা চলে যে, এই দুইটি অর্থের মধ্যে 
কখনও একটির এবং কখনও অপরটির প্রাধানা পারিলক্ষিত হয় এবং 
সাধারণতঃ এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ বা ভ্রমের অবকাশ বিশেষ থাকে না। 
যেমন £ 
'আ'র নাই রে বেলা, নামলো ছায়া ধরণীতে । 
এখন চল-রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে ।' 
( গীঁতিবিতান ) 
কিংবা 
দন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণন 
আর বেয়ে কাজ নেই তরণণী ।' 

( দিনশেষে. চিন্া ) 
এখানে দিনশেষের একখানি শান্তভাবের ব্ঞজনা পরিস্ফৃটিত হয়ে ওঠা সত্তেও 
তার মহখ্যার্থটই প্রধান । ব্/ঞ্জনাথথট সেই প্রধান অর্থটকেই চারযত্ব-দান 
করছে । 


কত্ত £ 
“দিন যাঁদ হলো অবসান 
নিখিলের অন্তরমন্দিরপ্রাঙ্গণে 
ওই তব এলো আহ্বান ।' 
( গীতবিতান ). 
অথবা 


সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে !' 


৫২ কাব। মীমাংস। 


এইখানে “দনশেষে'র ব্ঞ্জনার্থের সহত কাব্যার্থের সার্থক সমন্বয় । 

আঁভনব এবং পরবতঁ কাব্য-মীমাংসকগণের মতে সার্থক কাব্যে 
বাঞ্জনার্থের প্রাধান্য ও অন্যান অর্থের গোণত্ব থাকা প্রয়োজন এবং কাব্যার্থট 
এই বাঙ্জনার্থের প্রাতফিত দ্যোতনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিস্তু বিস্তৃত 
আলোচনা এবং নিরপেক্ষ মীমাংসা অনুসারে আমাদের মতে যেখানে এই 
দুই অর্থই সমান প্রাধান্য লাভ করেছে এবং দুইয়েরই একটি অদ্ভুত দ্বল্ব ও 
সমন্বয় পরিলক্ষিত করা গিয়েছে- সেইখানে কাব্য-রসের একটি বিশেষ রূপ 
পাওয়া যায় আর সেইখানে শব্দ সাধারণ অথেি দ্ব্যর্থক এবং মনোহারী হয়ে 
ওঠে । এইরূপ দ্ধ্র্থবোধক শব্দপ্রয়োগ যে কাবে) থাকে__তাকে আমরা শ্রেচ্চ 
না বললেও অসার্থক বলতে পারি না। যদিও আঁভনব এবং অন্যান্য কাব্য- 
মীমাংসকদের মতে-_যেহেতু ওই কাবো শব্দ ও অর্থ নিজ নিজ প্রাধান্যকে 
ত্যাগ করে বাঞ্জনার্থকে সংপ্রকাশ করেনি- সেই হেতু ওইসব কাব্য 'ধৰ্ন 
কাব্য' হয়নিঃ এবং সেজন্য তাতে 'কাবোর আত্মা'ই বাদ পড়ে গেছে । 


আমাদের বন্তব্য সহজ-বোধ্য করতে দুই একটি উজ্জ্বল দ-্টান্ত এইখানে 
উপাশ্থিত করা যায় £ 


যথা £ 
'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে 
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ।" 

( গীতবিতান ) 


আবার 2 
'জানি গো, দিন যাবে এ দিন যাবে ! 
একদা কোন: বেলা শেষে মলিন রবি করুণ হেসে 
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে ।' 
( গীতবিতান ) 


৩, আঁভনব ভারতী £ পৃঃ ২৮০, ২৮৫ ( ধ্বন্যালোক লোচন ১, ৪) 
৪. অভিনব ভুরতী £ পৃঃ ২৮৬, ২৯১ (ধ্বন্যালোক লোচন পৃঃ ৫১) 


কাবে; ভাব-প্রকাশ 6৩ 


এসব ক্ষেত্রে 'সম্ধ)া অর্থে আমরা “দবা-অবসান' এবং 'জশবনাবসান' 
দুইয়েরই বোধ সমান মানায় লাভ কার এবং এই দুইয়ের মধোে কোনটি গ্রহণ 
করব আর কোনটিকে দূরে গেলে দেব- এ প্রশ্ন উদয় হয় না। বরং এ 
উভয় অর্থেরই এক দ্বন্দ্বাত্মক সমন্বয়ে একাঁট অপ সুষমাযুস্ত অতি সমৃদ্ধ 
অর্থের দ্যোতনায় কাব্যাংশাঁট সার্থকভাবে মনকে অভিভূত করে দেয় । 

ধবনিত অর্থ যে শব্দের বাচ্যার্থ হতে ভিন্ন- এবং এইজন্য শব্দের 
ব্যঞ্রনা-ব্যাপারটি যে তার অভিধা হতে পৃথক-_তার দিবতীয় প্রমাণ-স্বর্‌প 
বলা চলে যে শব্দের আভধাদ্বারা কোনও ভাবের দোযতনা হয় না কিন্তু 
শব্দটির ব্যঞ্জনা-ব্যাপারের সাহায্যে তা সম্ভব হয়। রতি”, “ভয়” উৎসাহ”, 
'লজ্জা”, 'গ্লানিঃআদির সরাসার শাব্দক সংকেত দ্বারা সেই ভাবগুলির 
একপ্রকার পূর্ব-জ্ঞান চত্তে উদয় হয়। -_যেমন 'মানুষ' বা 'কলম' 
বললেই এ এ বস্তু-বিষয়ে অবাহত হই । কিন্তু যখন উপযনূস্ত শব্দ-প্রয়োগ 
দ্বারা বিশেষ প্রসঙ্গে কাব এইরকম একটি ভাবকে পাঠক-চিন্তে সণ্টারিত 
করেন--তখন সেই শব্দের ব্যঞ্জনার্থ রূপেই এ ভাবটির দ্যোতনা হদয়ে 
জাগরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সাধারণীভূত রস-রূপের আস্বাদন মনকে 
অভিভূত করে । সে ক্ষেত্রে এ শব্দটির বাচগার্থ মূল ভাবটিরই যেন জীবন্ত 
বিগ্রহ অথবা প্রতিভূ হয়ে থাকে । শেকস্‌পায়রের ম্যাকবেখ যখন বলেন £ 
--নিভে যাও-_নিভে যাও, ক্ষণস্থায়ী বাতি ।' কিংবা ক্লিওপেট্রা যখন 
বলেন £ "স্বামী ! আম আসাঁছ !? তখন 'বাতি' ও “স্বামী” শব্দটির 
বঞ্জনা ও দ্যোতনা সুদূরপ্রসারী এবং রসঘন । রবীন্দ্রনাথের-হে মাহমাময়ী 
মোরে করেছ সম্রাট-_( প্রেমের আভষেক* কাঁবিতায় ) এখানে 'মহিমাময়?' 
ও 'সগ্রাট' অনুরূপ । আবার--( শবদায়-আভশাপ” কবিতায় ) আমি 
বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে ।, এখানে 'দেবী' শব্দাটয় ব্যঞ্জনা 
*মরণীয় । আবার £_'আমার এ আখ, উৎসুক পাখা, ঝড়ের অন্ধকারে ।' 
( গঁতাঁবতান )।পুন*্» £ 

---এই বাসা ছাড়া পাখা ধায় আলো-অন্ধকারে 


কোন্‌ পার হতে কোন্‌ পারে ।' 
( বলাকা ) 


6৪ কাবা মীমাংসা 


উভয় স্থুলেই 'পাখণী* শব্দাটর ব্ঞজনা অসীম ভাবপূর্ণ ও গভীর । 

এই ব্যঞ্জনা বা ধহনন-ব্যাপারটি যে 'অভিধা' হতে ভিন্ন তার তৃতীয় 
প্রমাণ-স্বরপ বলা যায় যে দ্বিতীয়টি নির্ভর করে শব্দ-ব্যবহারের প্রচলিত 
রীতির ওপর । কিন্তু প্রথমাট নির্ভর করে প্রসঙ্গেরও পরে- অথণাং 
অন্যান্য শব্দ ও তাদের বাচাথ”-_-বন্তা ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এবং ম্থান-কালের 
ওপর । আবার পাঠকের বা শ্রেতার অভিধার বোধ ঘটে সাধারণ শব্দাথথ 
জ্ঞান থাকলেই,_-কিন্তু ব্যঞ্রনা-বোধের জন্য পাঠক বা শ্রোতার আরও কিছু 
বেশণ ক্ষমতার প্রয়োজন হয়--অর্থাং সংবেদনশীল মানসিকতা, প্রখর বাঁদ্ধ, 
বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও অনভাতি, জীবন দশ'ন এবং সহদয়তা । 

এখন শব্দের এক চতুর্থ প্রকারের অর্থকারা শান্ত আছে। তাকে 
'তাৎপর্য-শান্ত' বলে । কয়েকা্ট শব্দের সমাবেশে একটি বাক্য হয় এবং 
শব্দগাীলর পাঠ বা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই বাক্যটির বোধ অনুভূত হয় । এখন 
এই বাক্যার্থট শব্দের বাচ্যার্থের মতনই শব্দ-প্রয়োগের প্রচলিত রাঁতি-নিভর 
এক সরল-বোধ্য বস্তু হতে পারে- আবার ব্যঞ্জনার্থের মতোও হ'তে পারে । 
ব্যঞ্জনার্থট বাচ্যার্থকে নিরোধ করেও প্রকাশ পেতে পারে আবার তাকে আশ্রয় 
করেও হতে পারে । প্রথমাটির দণ্টান্ত £ 

_-'তুমি মহারাজ, সাধ্‌ হলে আজ, আম আজ চোর বটে !! 


(দুই বিঘা জাম) 
'দ্বিতীয়টির দষ্টান্ত-স্বর:প £ 
_'যাঁদও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মল্থরে-_. 
( দুঃসময় ) 
অথবা -_-তিবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, 
এখান, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা । 
( দুঃসময় ) 


আবার _'বাজ;ক কাঁকন তোমার হাতে 
আমার গানের তালের সাথে !, 


( গীতবিতান ) 


৫ কায্যে ভাব-গ্রকাগ 


কিংবা £ 
যেতে দাও গেলো যারা, তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না' 
( গীতবিতান ) 
আলোচনাকারীদের অনেকে বলেন যে এইসব ক্ষেত্রে বাকের বঞ্জনা- 
বাপারটি তার শব্দগ্ালর তাৎংপর্য-ব্যাপারটিরই সম্প্রসারিত আকার মান । 
কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধবাদণরা বলেন যে তাৎপর্য-বোধের বেলায় শব্দগুলির 
ব্যঞ্জনার্থ বা ভাব-দ্যোতনা প্রস্ফুটনের যথার্থ অবকাশের অভাবে গোড়াতেই 
অন্তাহত হয়ে যায়। শব্দের বিবাত বা তাংপয-বোধ তখন কেবলমান্র 
উপায়-হিসাবেই চিত্তে স্থান পায়। আর ব্যঞ্জনা-ব্যপারটির মাধামে শব্দ- 
গ্রল্থনা কেবলমান্ন উপায় [হসাবেই চিত্তে স্থান পায় না বরং এক্ষেত্রে উপায় 
ও-_-উপায়ন-_সাধন ও সাধ্য তুল্য-মূল্য। উপরস্তু,ব্যঞ্জনার্থ ভাব- 
বিশেষকে 'সহৃদয়'-চিন্তে দ্য।তিত করে, কেবলমান্র কোনও বিবৃতিদানে অথবা 
বাধ-নিষেধ-আরোপনেই তার অর্থবহতা সীমিত নয়। শব্দের তাংপর্য- 
শান্ত দ্বারা এইরূপ ভাব-প্রযোজনা সম্ভব নয় বরং সমাচার বা আদেশ-জ্ঞাপন 
সম্ভব । আবার তাংপর্য-শান্তু নিভর করে শব্দ-ব্যবহারের .আভধানিক 
নিয়মের ওপর কিন্তু ব্যঞ্জনা-শন্তি নরভর করে আরও কয়েকটি বস্তু, বা 
ব্যাপারের ওপরে ; যথা প্রসঙ্গ এবং পাঠক বা শ্রোতার অনুভূতি, আঁভজ্ঞতা 
ও রস-বোধের ওপর । 
এস্থলে একাধিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে এই ব্ঞ্জনা-ব্যপায়টি 
কি অনুমানের ব্যাপার 2 শব্দের মুখ্যার্থ থেকে কি তার ব্যঞ্জনার্থট 
অনুমিত হয়--যেমন ধোঁয়া হতে হয় আগুনের অনুমান 2? এর উত্তরে 
নাপ্বধায় বলা বায়না, তা নয়। কারণ, এই আলোচনাতে যেমন পূবেহি 
আমরা দেখোছ যে ব্যঞ্জনা-ব্যাপারটি দ্বারা আমরা কেবল ভাব-সম্বন্ধে 
অবাহতই: হইনে--পরস্তু, একই সঙ্গে লাভ কার তার নিবিড় আচ্বাদন । 
তাছাড়া বঃঞজনার্থাট কোনও সূনিদিজ্ট 'বাঁধ-নিয়মানুসারে কোনও স্নিরদিষ্ট 
বিষয়-বন্তুর জ্ঞান-দান করে না, বরং, হ্ছান-কাল, পান্ধ ও প্রসঙ্গ এবং 
পাঠক বা শ্রোতার দক্ষতার দ্বারা বহহলাংশে প্রভাবিত হয়ে এটি যে 


৫৬ কার্য মীমাংসা 


বিশেষ ভাবের দ্যোতনা করে -সে-ভাবটির কোনও স্থিরীকৃত রূপ-রেখা- 
সংগঠন বা ধারণা-মূলক পারচয় দেওয়া চলে না, কারণ তা অনদমেয়-বস্তুর 
ন্যায় যে সকল ক্ষেত্রেই একেবারে একই বস্তু হবে- তার কোন কথা নেই। 
যাঁদও একাঁটি কাব্য-পাঠ দ্বারা দুইজন পাঠক মোটামুটি একই ভাবের 
রসাস্বাদন করে থাকে । তবু কয়েকজন পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা রস-বোধ, ব্যন্তিত্ব এবং “সহ-দয়'তার 
পার্থক্য-হেতু 'বাভিল্ল "চিত্তে চিত্রায়িত ভাবের মধ্যে অনেকখানি মিলের সঙ্গে 
সঙ্গে বহু পার্থক্য ঘটে। একজনের মনে কাব্যের বাণত অংশ ও তার 
উহ্য প্রসঙ্গের কতক ব্যঞজনা যেমনভাবে রেখাপাত করবে - অন্যজনের মনে তা 
নাও করতে পারে । অবশ্য সহদয় পাণঠক-মান্নেই কবির হদয়-গত ভাবাটিকে 
যথার্থ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে যক্তবান হবেন । কিন্তু যেহেতু এই 'হ্‌দয়-সংবাদ' 
ব্যাপারাট অনুমান-জ্ঞানের মতো কেবল বাদ্ধিমূলক নয় _ বরং রুচি, শিক্ষা, 
আভিজ্ঞতা, কল্পনাশন্তি এবং সংবেদনশীলতার অপেক্ষা রাখে _ সেই হেতু 
কাবের “ভাব-গ্রহণ' ব্যাপারটিতে কিং আত্মমূখিতা ও আপেক্ষিকতা 
(30190০61165 100 17391961515) থাকে । সুতরাং দেখা গেল যে 
কাব্যের-বঞ্জনার্থট - যেটি কাবোর প্রধান অর্থ - অনুমানের বিষয় নয়। 
অবশ্য কোনও কবি-রচিত রসাত্মবক কাব্য অপরের রসোদ্বোধের উল্মেষে 
সহায়ক - এই প্রয়োজনের তথ্যটি এবং কোনও পাঠক-্দারা গৃহীত ব্যঞ্জনার্থট 
যথার্থ হয়েছে কিনা তার বিচারও অনমান-সাহাযেই হবে । কিস্তু এই 
দুইটি ব্যাপার ভাব-ব্যঞনা বা রস-প্রতীঁত হ'তে ভিন্ন । 

এখন সহজ মীমাংসাটি চোখে পড়ে যে, শব্দের এই দ্বিতীয় এবং চতর্থ 
প্রকারের অর্থকারিতার ফলে তার বাচ্যার্থ (116981) এবং তার তৃতীয় 
প্রকার অর্থকারিতার ফলে ব্যঙঞ্জনার্থাটকে (908698880. 12)987)106) 
পাওয়া যায় । কাব্যের এই বাচ্যার্থাটকে আশ্রয় করেই এবং তাকে আঁতিক্রম 
করে (কখনও বা তাকে নিরোধ দ্রা) ব্যঙ্জনার্থট প্রকাশমান হয় । কাব্র 
শব্দসণ্ঠয় ও সেগযলির বাচ্যার্থ কাব্যের শরীর সংগঠন করে এবং তারই মধ্যে 
নিহিত ও প্রস্ফুটিত অথচ তার থেকে ভিন্ন ও সূক্ষমতর এই ভাবের দ্যোতনা 


কাব্যে ভাৰ- প্রকাশ ৫৭ 


যেন মানুষের দেহ-সৌন্দর্যবৃন্তে লাবণ্যটুকুর মতোই অধরা । কাব্যের 
ব্যজনাথটুকু যেন রূপের মধ্যে শরীর মতো ফুটে ওঠে শব্দমালার সার্থক 
 গ্রল্থনেঃ । আর সেই জন্যই কাবকে রসের তাগিদে শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জনার 
দিকে অর্থাং 'কথা-বস্তুর' প্রাত যত্নবান হতে হয় দীপ-ীশখা জহালতে 
আলোক প্রার্থীর মতো । রসই কাব্যের অস্তর-তম তত্র ! “রসাস্বাদই কাব্য- 
চ্চায় অমৃত প্রাপ্তি । কাব্য সৃস্টি কাবির রসানভাতিরই ইতিহাস । 

-যথা বীঁজাদ ভবেদ বৃক্ষা বক্ষাৎ পৃষ্পং ফলং তথা 

তথা মূলং রসাঃ স্বেতেভ্যো ভাবা ব্যবাস্থিতাঃ। (নাট্যশাস্ত ) 


&. আঁভনব ভারতী ঃ পৃঃ ২৮৬ 


চতুর্থ অধ্যায় 


হুখ-যুলক নাটকের সৌন্দ 


কোনও দ:ঃখমূলক নাটক (88০05) দেখতে আমরা ভালোবাসি 
এবং তার এক সৌঁন্দ আছে বলে স্বীকার কার । বস্তুতঃ '্র্যাজোড' 
লালত-কলাগুির মধ্যে একটি মনোরম কলা এবং সাহত্য-কলার মধ্যে 
তার স্থান অনেকের মতে সর্বোচ্চে । তবে এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে 
ট্রযাজেড়র মধ্যে সৌন্দঘ কোথা হতে আসে । প্রাচীন গ্রীক পাঁণ্ডত 
আযারিষ্টটল্‌ই সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন । তিনি বলেন যে 
ট্রাজেডির সৌন্দর্য তার বিষয়-বস্তুতেই বেশী মান্রায় নিবদ্ধ এবং তা আধার 
বা বাঁহরাবণে অল্প ॥। নাটকের আধার-অর্থে এখানে তার ঘটনা-বিন্যাস ও 
ভাষা-চাতুরধই বোঝায় এবং যদ এই ঘটনা-বিন্যাস (বা 0106এ ) বেশ 
পাঁরপাট্য ও সামঞ্জস্য থাকে এবং ভাষাও ভাবোপয্্ত হয় তাহলে বলতে হবে 
যে নাটকের আধার ( অথবা আঁঙ্গক বা রচনা-কৌশল ) সুন্দর হয়েছে। 
িন্তু ট্র্যাজোঁডর ঘথাথ ও মৃখ্য সৌন্দর্যের উৎস হল তাপ িষয়-বস্তু 
( এবং এখানে বিবেচ্য বিষয়-বস্তুটি কি )। আ্যারষ্টটলের মতে ইহা দুইটি 
আবেগের সমধঞ্টিমান্র এবং এ আবেগ দুইটি হল “ভয়” ও করুণা” । ভয়ও 
করৃণাই দৃঃখ-মূলক নাটকের মৃূল-ভাব। নাটকীয় ঘটনা-সমাবেশ হতে 
এই ভাব-ব্/ঞ্জনার উত্তম ও সার্থক প্রকাশ সহ্ৃদয় দর্শক, শ্রোতা ও পাঠকের 
প্রাণে সপ্টারিত হলেই নাটকের সফলতা প্রাতপন্ন হয়। কিস্তু এখানে আর 
এক প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'ভয় ও করুণা" হতে আমরা আনন্দ আহরণ কার 
“ক প্রকারে--কারণ বাস্তব জবনে এ ভাব দাটকে তো নিরানন্দ বলেই জানা 
যায়। এ প্রশ্নের উত্তরে আরিষ্টটল বলেন নাটকে এ ভাবগুলির পাঁরশোধন 
ঘটে এবং আমরা এঁ ভাবগ:ীল হতে একপ্রকার মুক্তি পাই। এই প্রসঙ্গে 


চে 


দুঃখণমুলক- নাটকের সৌলাধ ৫৯ 


আরিগ্টটল ক্যাথারসিস (0901)8819) শব্দাটি ব্যবহার করেছেন এবং 
08608,819 কি করে সম্ভব হয় এই কৌতুহল প্রশ্নের উত্তরে অনেকে 
বলেন ( যেমন মহাকবি মিল্টন ) যে নাটক-দর্শনের সময় ( বা শ্রবণ-পঠনের 
সময়ে ) দর্শকের ( বা শ্রোতা বা পাঠকের ) হ্বদয়ে এই ভাবগীলর উগ্রতা বা 
আঁধক্য হাস পায় (বিশেষ দৃ-একজন ব্যাতিরুম ) এবং দর্শক-হাদয় হতে তার 
একপ্রকার 'বাহ,কার' ঘটে । কিল্তু এই মতবাদে আমাদের মন ভরে না-__ 
কারণ দর্শকের ( বা শ্রোতা ও পাঠকের ) হৃদয়ে আগে হতে এই ভাবের সঞ্টার 
হয় না--নাটক দেখার সময়ে দশক-হৃদয়ে এ ভাবের সম্টার ঘটে এবং এ ভাব 
পূর্ব হতেই দর্শক-হদয়কে তো পণড়া দেয় না যে নাটক দেখা তার “বাহচ্কার' 
ঘটাতে হবে । একথার উত্তরে অনেকে বলেন এ ভাবগুঁল দর্শক-হৃদয়ে 
পুর্ব হতে সন্তারিত হয় না বটে কিন্তু স্বভাবত আমরা চাই কিছুক্ষণের জন্য 
চত্ত চাঞ্চল্য এবং তারপর একট শান্ত সমাহিত ভাব। এইরৃপ “ঝড় আর 
প্রশাস্ত' আমাদের হৃদয়ে বহন করতে স্্যাজোঁড সমর্থ হয় এবং তাই আমরা 
'দুঃখ-মূলক নাটক' (1088600) ভালবাসি | এ প্রসঙ্গে এও বলা হয় যে 
ট্র্যাজোড আমাদের িত্তকে বিক্ষুব্ধ করেই ক্ষান্ত হয় না--উপরস্তু যবাঁনকা 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব কার 'ইহ-জীবন ক্ষাণিক মায়ামান-__ 
বাস্তাবক মূল্য এর কিছুই নেই । বা শীনয়াতর চকু কেহই এড়াতে পারে 
না'..*ইত্যাঁদ। তখন আমরা আর একপ্রকার শান্ত গভীর রসের আস্বাদন 
পাই । সংতরাং দ্র্যাজেডিতে ভীতি ও করুণার ভাবগুলির প্রয়োজনীয়তা 
আছে । যথা-_-সমুদ্রের শান্ত রুপটি অনুভব করতে হলে তার পূবেই 
সমূদ্রের উত্তাল রুদ্র মূর্তিটি দেখার অনুভূতিটি চাই,-_তেমনই ট্র্যাজেডির 
যথার্থ রসাঁটি লাভ করতে হলে তার দুঃখ আর অশাস্তকে ভয় করে এাঁড়য়ে 
যাওয়া চলে না। তাই স্বভাবতঃই আমরা তাও ভালবাসি । কিন্তু ট্ররজেডিতে 
ভয় ও করুণার ভাবের প্রভাব হতে শুধু আমরা একপ্রকার মুস্তিই পাই না-_ 
উপরত্তু, এ ভাবগ্যীলিকে পারশোধিত ও উন্নতরূপে দেখতে পাই । সাধারণতঃ 
জবনে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের করুণার উদ্রেক তখনই হয় যখন 
আমরা কঙ্পনায় অপরের কাহারও বিপদ-সঙ্কূল অবন্থা দেখে আভভূত হয়ে 
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ভয় পাই আর মনে মনে বাল 'আহাঃ ! ও কি কম্টে আছে! আবার মনে 
মনে এ-ভাবনাও আসে “আমার যেন ওরকমাঁট না হয় !' সুতরাং দেখা যাচ্ছে 
কির্‌ণার' মূলে আছে ভয় । এবং এই ভয়টি নিজের জন্য । অর্থাং ইহা 
নিঃস্বার্থ নয়--স্বার্থমূলক । তবে নাটকে আমরা যে ভয়টি' পাই তাহা 
নিঃস্বাথই বলতে হবে । নাটকের নায়ক যে সত্যকার মানুষ নয় এবং তার 
দুঃখ যে সবখানিই কম্পিত তাহা আমরা বেশ ভালই অবাঁহত থাকি। 
শুধু ভয় করতে ভাল লাগে বলেই ভয় কার । যেমন ঝমাঝম বর্ধা-রাতের 
আবছা আঁধারে ভূতের গঙ্প শুনে ভয় করতেই লাগে ভাল । তাহলে বলা 
চলে যে ভ্র্যাজেডি আমাদের ভয় ও করুণাকে তাদের স্বাঞ্থবহতার দোষ হতে 
নিন্কৃতি দিয়ে এই প্রকারে পাঁরশোধন করে । সুতরাং আমরা বলতে পার 
যে ট্র্যাজেডি দেখে আমাদের হৃদয়ে যে ভীতি ও করুণার সপ্টার হয়, তাহা 
বাস্তব-জীবনের ভশীত ও করুণার মত প্রত্যক্ষ (এবং প্রত্যক্ষ বলেই আত্মগগত ও 
কষ্টকর) নয় । এক্ষেত্রে আমরা ঠিক ভয় পাই না -ভয়কে 'মনন' কার ভয় 
পেলে কেমন হয় তাই দেখ । আমরা তখন কর:ণায় গলে পাঁড় না (বিশেষ 
দু একজন ছাড়া)-_-বরং করুণার ভাবাঁটকে সামনে রেখে আস্বাদ কার | স:তরাং 
এ ভাবগুলিদ্বারা আমরা তেমনভাবে প্রভাবান্বিত হই না--যেমনটা আমরা 
বাস্তব-জাীবনে হয়ে থাকি । উপরক্তু, এ ভাবগৃলিকে ভাল করে চিনতে পারি 
_-জানতে পারি এবং সেইটেই আমাদের আনন্দলাভের কারণ | রবখন্দ্রনাথের 
সাহত্য দর্শনেও আমরা এই কথাটি পাই । তিনি বলেন 'দৃঃখে আমাদের 
স্পম্ট করে তোলে--আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। 
গভার দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে ; সেই ভুমৈব সংখং 
'-"(সাহত্যের পথে, ভূমিকা, পৃঃ ]ড)। 

এখন আমাদের দেখতৈ হবে ত্্যাজেডির এই ভাবগ:ীল কিভাবে উৎপন্ন 
বা সণ্টার করা হয়। সেজন/ আমাদের 'নায়কের' মনোনিবেশ করতে 
হবে-_কারণ নাটকের নায়ক ব্যান্তটি কেমন এবং তিনি কি করেন না করেন 
বা তার ভাব-ভাবনা, ভোগ-ত্যাগ কি প্রকার, অর্থাং তার চার ও ভাগই 
হল নাটকের মধ্যে প্রথম দেখবার বিষয় । এবং তা হতে নাটকের মল 


দৃূখ-মলক নাটকেন্ লৌন্দষ" ৬১ 
রসাঁট কেমন হবে ধোঝা সহজ হবে। দাশশনক এ্যারিষ্টটল বলেন নায়ক 
হবেন একজন মধ্যম ধরনের ব্যন্ত-_-বিনি খুব সাধ প্রকীতিরও নন বা খুব 
অসাধু অসংও নন আর তাঁর দুভগগ্য এসে তাঁর ওপর ঝাঁপয়ে পড়বে তাঁরই 
বিচারের বা সিদ্ধান্তের কোনও একাঁট ভুলে । তিনি কোনও ইচ্ছাকৃত পাপের 
জন) উচু হতে নীচে পাঁতত হবেন না। এইখানে প্রথমেই আমাদের মনে 
একটি প্রশ্নের উদয় হবে যে--্রঠাজেডির নায়ক এমন মধাম শ্রেণগর ব্যক্তি 
কেন হবেন 2 উত্তরে বলা যায়-_ নায়ক যাঁদ একেবারে সাধ-প্রকীতির হন 


তাহলে তাঁর দভণগ্য দেখে আমরা কথ্টই পাব এবং তা আদো ভাল লাগবে 
না। আর যাঁদ তাঁকে কোনও দূভ্গায ভোগ না করতে হয় তো--তাহলেও 


আমরা ভ্র্যাজেডির বিশেষ রসটির (ভশীতি ও করুণা) সন্ধান পাব না। আবার 
ঘাঁদ নায়ক খ:বই অসাধ7 প্রকাতির হন তো-_তাহলে তাঁর পতন আমাদের মনে 
আনন্দেরই সৃণ্টি করবে--ভতি বা করুণার সপ্চার করতে পারবে না। 
আবার যাঁদ তাঁর পতন না ঘটে আমরা ভ৭ীত হয়ে পড়ব (এই ঘুণা বা 
বিতৃষ্ণার সণ্টারও কষ্টকর) আমাদের মনে ঈশ্সিত করুণা জাগবে না। তাছাড়া 
নায়ক যেমন মধ্যম শ্রেণীর বান্তি হবেন দর্শকগণেরও (বা শ্রোতা বা 
পাঠকবগের) আঁধকাংশই সেই শ্রেণীভূন্ত। এজন্য দর্শকবংন্দের মধে। 
ভয় ও করুণা দ্রুত সণ্টারী হবে কেননা তারা নিজেদের নায়কের ভাঁমিকায় 

“ভব করবে এবং এ-দেখা তখনহ সহজ হবে- যখন নায়ক' ও “দশক 
একই চশ্রণীভূন্ত সহমর্মে ও সমবোধে । সমবেদনা তখনই জাগ্রত হয় যখন 
দেখি আমাদেরই মতন একজন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং তখন স্বতঃই 
মনে হয় আমিও এ অবস্থায় পড়তে পারতেম ৷, সুতরাং দেখা বাচ্ছে 
এ্ারিষ্টটলের নায়ক সম্বন্ধে অনুশাসন যুক্তিসঙ্গত । 

এখানে আর এক কথার উদয় হতে পারে যে তাহলে কি দ্র্যাজোঁডতে 
নায়কের প্রাত যথার্থ সৃবিচার হবে না বা তিনি ন্যায়সঙ্গত পরিবেশ 
পাবেননা-_নিয়াতিই প্রবল হবে 2 হাঁ, তাই হবে। এ্যারি্টলেরও এই 
আঁভমত । তান বলেন-_নায়ক একটু ভুলের জন্য অনেক শান্ত পাবেন__ 
তাঁর পতনও ঠিক নায়-দন্ডানুযায়শ হবে না। একটি ছোট্র ভুল বুননের 
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জন/ তাঁর জবন-র্যাপাঁ সমস্ত কারুকাযই বার্থ হবে যাবে । এই ব্যথততার 
বোধ হতেই ট্র্যাজেডির রস জন্মে। অনেক আধুনিক সমালোচক এই 
বাথতা-বোধকেই প্রযাজেডির মূল-ভাব বলেন । একজন বলেন £ ট্রযাজেডিতে 
আমরা দেখি নায়ক তাঁর আবেষ্টনীর সঙ্গে সর্বদাই যুদ্ধ করছেন তবু শেষে 
হার তাঁরই ঘটছে-__তাঁর উদারতা ও উন্নত চরিন্র সত্বেও জগতের অমঙ্গলের 
সঙ্গে লড়াইতে জয়ী হতে পারছেন না । মানব-জীবনের যা কিছু আদ 
যাকিছন মূল্যবান--সবই যেন নিয়াতির ক্রুর চক্তে পড়ে চূর্ণ হয়ে যায়-_ 
ধংস হয়ে যায়। ইহাই দ্র্যাজেডির দুষ্টব্য। আবার অনেকে বলেন--যে 
সমন্ত দুঃখের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই নায়কের সাহস আর তার মধ্যে 
দীপ্যমান মঙ্গলের প্রকাশ । নায়কের মৃত্যু ঘটলেও তাঁর সেই চারিীন্রক 
এবং আদশণগত গণাবাল আমাদের মনে ও অনভাতিতে বিরাজিত থেকে 
গোরব-দান করে আমাদের ৷ দুঃখের দহনেই নায়কের ভিতরের উদ্জবল মহান 
ভাবরাশিকে প্রকাশ করে । ত্র্যাজোঁডর অন্ধকারই মানুষের উন্নত গ্ণগনলকে 
উচ্জঙল করে ধরে। 
্র্যাজেডিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার মধ্যে তিনটি ভাব পাই। 
প্রথম £ নায়কের দ:ঃখ-ভোগ । দ্বিতীয় ঃ নায়কের উচ্চ জশবন ও তার 
হৃদয়ের উত্তাল ভাব ও আবেগরাশি ও গভবর অনুভূতি সকল তাঁর জীবনের 
প্রতিটি মুহূর্ত যেন অমূজল) ও স্মরণঈয় করে তোলে । এই প্রাণবান 
নায়কের জীবন আমাদের মুগ্ধ করে । তৃতীয় £ নায়কের জখবনে নিয়াতির 
নিঃশব্দ কুটিল পদচারণ ঘা দেখে আমরা হই যুগপৎ ভাত ও চমংকৃত। 
এইরূপ এক অদ্য ও অমোঘ শন্তির পরিচয়-লাভে আমাদের অভ্তরে একটি 
অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার ঘটে । যেন কোনও নির্মম কঠিন দেবতার সম্মুখীন 
হয়েছি-_-তরি অপরিসীম শান্ত প্রাণে জাগায় ব্রাস-বিস্ময়ের মুদ্ধতা অথচ 
তাঁর দয়া-মায়া বা ন্যায় বিচারের পদ্ধাতি আমাদের অজানা থাকায় সদা ভাত 
ব্রাসত হয়ে থাকতে হয়। 
গ্রিক নাটকে (এবং বাংলা যাত্রা এবং পালা-নাটকেও) নিয়াতদেবশর যখন 
রঙ্গমণ্ডে প্রবেশ ঘটত - দর্শক'কুল উত্কন্ঠায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে যেত। যে সমস্ত 


দুঃখ-মূলক নাটকের সৌন্দয ৬৩ 


নাটকে 'নন্নাতর প্রকাশ্যে দর্শন ঘটেন৷ -- সেখানেও তাঁর অবাস্থ্রত ও লসঈলার 
নিদর্শন পাওয়া যায় নাটকের ঘটনাচক্রের মধ্যে 'দয়ে এবং নায়কের নিঘণত 
পতনে । গ্রীক স্্যাজোডগীলতে এই নিয়াতির স্থান খুব স্পন্ট ছিল এবং 
অনেকের মতে ইহাই গ্রপক নাটকের উৎকষে'র কারণ । নায়ক কোথাও একটু 
দোষনুাটি ঘাঁটয়ে ফেলতেই 'নয়তিদেবী তাঁর পশ্চাদ্ধাবন শুরু করলেন । 
নায়কের সমস্ত গুণ, বিচার-ব্ীম্ধ এবং উচ্চ দেবোপম চাঁরত ব্যর্থ হয়ে যায় 
নিয়াতির অমোঘ (বিধানে । পাঁরশেষে নায়ক বিধবস্ত হয়ে হার মেনে মৃতু)- 
বরণ করেন। নিয়াতর সার্বভোমিকতাই নাটকের সর্বজনীনতার কারণ 
হয় তখন । আধুনিক নাটকে নিয়তির তেমন স্থান নাই - সেখানে নায়ক- 
নায়িকার আদর্শ ও 'বিচার-ব্যাদ্ধই তাদের জশবনকে একটি পাঁরণাতর দিকে 
টেনে নিয়ে যায় । তাই আধুনিক যুগে ভ্র্যাজোড সম্পূর্ণ রূপান্তারত । 


পঞ্চম অধ্যায় 


আর্টে বাস্তবিকতা 


অনেক সময় সিনেমা বা নাটক দেখে আসার পর আমাদের মধ্যে এ 
[সিনেমা বা নাটকে বাস্তবের সঙ্গে মিল আছে কি নেই এই প্রসঙ্গে নানা 
তর্ক ওঠে । একজন হয় তো বলেন এ সিনেমা বা নাটকের বিভিন্ন ঘটনায় 
বাস্তবের সঙ্গে আমল থ।কায় মনকে তেমনস্পর্শ করেনি । তখন আর একজন 
জবাব দেন এঁ সিনেমা বা নাটকের 'বাভল্ল ঘটনায় এ সময় ম্থান-কাল-পান্লে 
কিছুটা বাস্তবের অভাব ঘটে থাকলেও -এঁ সিনেমা বা নাটক চলাকালণন 
নজরে তেমন পড়েনি বলে আভনয় উপভোগের ব্যাঘাত ঘটেনি । সতরাং 
রসের দিক হতে কোনও ক্ষতি তো হয়ই নি এবং লাভই হয়েছে । 
যেমন- শেকসপীয়েরর অমন সুন্দর নাটক “ওথেলো”র মস্ত একটি ব্রুটি £- 
ইয়াগো বলছে সে ক্যাসবওর কাছে ওথেলোর রুমালখানি দেখেছে - আর 
ওথেলো সেই কথা বিশ্বাস করছে--ঘাঁদও সে একট আগেই রুমালখানি 
ডেসডিমোনার কাছে দেখেছে । 'ওথেলো' নাটকের এই দোষটি যখন কোনও 
নাট্য-সমালোচক প্রথম উহ্থাপন করেন--তখন বহু রসিকজনই স্বীকার 
করোহুলেন যে তাঁরা অতটা নভার' করতে পারেননি এবং তাঁরা আরও 
বলোছিলেন যে বুদ্ধির অনুসান্ধৎসা-দ্বারা কাব্য বা নাট।শৈলটর বা রচনার 
যে সব দোষ আ'বচ্কার করা যায়-_তা' কিস্তু কাব্য বা নাট্রসে নিমগ্ন তন্ময় 
পাঠকের বা দর্শকের বা শ্রোতার রসাঁপপাস মন নজর করতে পারে না। 
সুতরাং রসোপলব্ধির দিক হতে তাঁদের কোনও অভাব বা হানিশবোধ হয় 
না। অতএব আটের দিক হতে এই খত আতি তুচ্ছ। 

কস্তু এই সমস্যাটি এতো সহজেই সমাধান হবার নয় । কারণ যাঁদের 
চোখে এই খত বা দোষ ধরা পড়ল-_তাঁরা এ কাব্য বা নাট ব। কাব্যনাট্র 


আর্চে বাস্তীবকতা ৫ 


রসগ্রহণে বণ্চিত হলেন। ফলে শিক্গপ বা আর্ট (4৯৮) তাহলে এ 
সময় সকলকে তুষ্ট বা তৃপ্ত না করতে পেরে কিছুটা “দোষণ' থেকে 
গেল । যদি “ওথেলো? পাঠকের শতকরা দশজন পাঠকও বলেন যে কাব 
ভুল করেছেন-_তাহলে কাঁব-সমর্থকরা যতই বলুন যে 'ভাবরাজ্যে, এ ভুল 
ভুলই নয়”-_-য্যান্তর খাতিরে এ সমর্থনাঁটও ভুল হয়ে দাঁড়ায় কারণ এ 
ব্রটিটি না থাকলে তো “এ নাটক-পাঠকের মনে কোনও খটকাই থাকত না। 
শেষ পর্যস্ত কোনও কাব; বা নাটকের মূল্য বিচার করার একমান্র কান্ট পাথর 
হলো পাঠকের বা দশকের মন- যাঁদও এই মন স্থান-কাল-পান্রের সাহত 
পারৰরতনশনীল । যাঁদ শেকস-পীয়রের নাটক বা কাব্য দুহাজার বৎসর পরে 
কারুর ভালো না লাগে--তখনকার কলা-সমালোচকদের শত সমর্থনেও 
পাঠক-মনের মোড় ফিরবে না। কারণ, সমালোচনার জোরে নাট্য-রসকে 
তুলে ধরা যায় না বা নামিয়ে দেওয়া যায় না। যাঁদ দু হাজার বংসর পরে 
শেকসপনঈয়রের নাটকের আবেদন দশকের মনকে স্পশ* না করে তাহলে তো 
এ নাটক শুধু মনস্ততুবদের এীতহাঁসকের আর কলা-সমালোচকের 
গবেষণার বিষয় হয়ে যাবে । 

অতএব নাটক বা কাবা-পাঠকের অথবা দশকের অর্ধেক যাঁদি 'আটেঃ 
বাস্তব-বোধের অভাব সম্বন্ধে নালিশ করেন আবার অধেক পাঠক বা 
দর্শক তা' অস্বীকার করেন তাহলে সমস্যা দারুণই হয় বটে! কোন: পক্ষের 
বন্তব্য সত ? আর কে বা তার 'িচার করবে? বড়ো বড়ো পান্ডিতেরা 
কিন্তু তাঁরাও তো এই সকল মত-পার্থক্যে দুই ভাগে বিভন্ত হয়ে পড়তে 
পারেন ? তাহলে ক শিজ্গেপে বা আটএ (47) সত্যাসত্য বোঝা যায় না? 
এই রাজ্যে কি তবে ঘোর অরাজকতা যার কাছে যা ভালো তাই তার 
কাছে সত্য ? 

আপাত দুম্টিতে কতকটা তাই বটে। তবে এই অরাজকতার মধ্যেও 
ণকছ্‌ কিছ; নিয়ম-কানুন দেখা যায় । ভাব-রাজ্য শুধুই খেয়াল-খেলা নয় 
একট তাঁলয়ে দেখলে সেখানেও একটি সঙ্গাতর ধারা খুজে পাওয়া যায়। 

উচ্চমানের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সম্পন্ন দুই বন্ধ: । দুজনেই আর্টের সমান 
ভন্ত ও অনেক বিষয়েই দুজনে প্রায়ই একমত হয়ে যান। কিন্তু এক মধুর 

& 


৬৬ কাব্য মীমাংস। 


সঙ্ধ্যায় দুই বন্ধ: একসঙ্গে একটি স্বন্দর নাটক দেখতে গেলেন । চরম 
আভিনয়ের মুহূর্তে একজন স্বগতোন্তি করে উঠলেন পছ-ছি ! এ অসম্ভব-_ 
87)8110- এ কখনো হতে পারে ৯**নাটকটাই মাটি !' অন্য বন্ধ; তখন তন্ময় 
আঁভনয়েতে-_একটু বিরান্ত-জড়িত সূরে বাধা দিলেন 'কেন-__অসম্ভব আবার 
কি? তুমি না বুঝেই দোষ ধরছ!' প্রথমজন এখানে সত্যই রসভঙ্গের 
কষ্ট পেলেন, কিন্তু অপর জন পেলেন না। তাহলে কি দ্বিতীয় জনের 
একাগ্রতা বা রসোপলাব্ধি কম ? কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল দুজনেই বিদ্যা- 
বৃদ্ধিতে সমকক্ষ এবং কাব্য বা নাট্যছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ছোট ছোট 
অসামঞ্জসা দৃজনেরই চোখে পড়ে । তব নাটকের বেলাতেই ঘটল তাঁদের 
মতদ্বেধ । একজন বলছেন 'এ অসহ/- দেখার মত নয়-'-।, অপরজন 
বিরান্ততে বাধা দিয়ে তাঁকে জবাব দিচ্ছেন “তুমিই বেরসিক- বোঝোনা--*) 1? 
এ দ্বন্দের নিষ্পার্ত কে করবে ? 

নিষ্পত্তি করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। অনেক ম্থছলেই এ সব 
ব্যাপারের নিম্পন্তি হয় না। তবে বিষয়টি শান্ত মনে চিন্তা ও আলোচনা- 
দ্বারা খু*টয়ে দেখা উচিত যে দুজনের এই মতাঁবরোধের মধ্যে কোনও এক্য 
সূত্র খুজে পাওয়া যায় ি না-_বা দুজনের এই মতদ্বেধ কতোথানি এবং ঠিক 
কোথায় ও কি নিয়ে 2 অনেক সময় এই রকম আলোচনায় দেখা যায় ষে 
আসলে বিরোধ কিছুই নেই শুধু বলবার ভঙ্গী নিয়ে ঝগড়া! আবার 
অনেক সময় কে'চো খুড়তে সাপও বেরোয় ! 

এ ক্ষেত্রেও সাপই বেরুবে ! দেখা যাবে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 
মানুষ এই আমাদের 'বন্ধ-ছয়' তাঁদের নানা বিষয়ে মিল থাকা সর্তেও 
তদের আসল পার্থক; একেবারে মূলে এবং উভয়ের সেই ব্যবধান সুগভীর । 
আর এই পার্থক্য কি আমরা প্রাত্যহিক জীবনেও ঘরে-বাইরে নিয়তই 
উপলব্ধি করে বলে উঠি না “ওকে চিনতে পারিনি '**! 

শিশুর কাছে সবই সত্য মনে হয়। প্রকৃতি দেবী তাঁর যা কিছু 
আয়োজন তার সমখে এনে ধরেন সে সবটুকুকেই নারচারে সত) বলে গ্রহণ 
করে। তার, কাছে চাঁদ, তারা আকাশ, হাওয়া, মেঘ-গাছপালা, ফুল ও 


আর্টে বাস্তাবকতা ৭ 


পাখী সবই এবই রকম জাবন্ত। তার জগতে কোথাও অসামঞ্জস্য নেই, 
সিব ঠিক আছে' এমন ভাব । তেমনই স্বপ্নেও আমরা কোনও কিছ বেখাস্পা 
দেখিনা অদ্ভুত সব চ্থান-কাল পান্র মোটেই অবিশ্বাস কার না। স্বপ্নে ও 
শৈশবে আমরা যা দৌখ বা শুনি নাঁবচারে মমেতে গ্রহণ কাঁর। এই 
গ্রহণ" করাকে স্বতঃবহদ্ধি' দ্বারা 'বোধ' করা বলা ধেতে পারে । শৈশবোত্তর্ণ 
অবস্থায় বা জাগ্রত অবস্থায় সাধারণতঃ আমরা যা দেখি বা শুনি বিচার-বুদ্ধি 
দ্বারাই যাচাই করে নিই । প্রকীতি-চরাচর দেখে শুনে আমরা কতকগুলি 
'ধারার সন্ধান পাই এবং যাঁকিছু এই ধারা এাঁড়য়ে যায়--তাই আমাদের কাছে 
অবিশ্বাস্য, আকাঁস্মক বা অতাশ্চয মনে হয়। তাই আমরা বাড়ীতে 
ধুপধাপ শব্দ শুনতে পেলে ছুটে যাই চারদিক অনুসন্ধান করতে আর যাঁদ 
কোনও কারণ খুজে না পাই-_ভূতের ভয়ে আঁংকে উঠি । 

সূতরাং নাটক দেখতে বসে আমরা প্রথমে সরল ব*বাস নিয়েই শুরু কার 
_যা পাই-_তাকেই সত্য বলে গ্রহণ কার £ এক রাজা, তাঁর দুই রান?, চার 
ছেলে ।-:এ ভালো, ও মন্দ । রানীদের মধ্যে হিংসা-ইত্যাদ ইত্যাদ। 
সে সময় আমরা ভাববোচিন্যই লক্ষ্য কার-_ আমাদের মন তাতেই ডুবে 
থাকে । বিচার ব্যাদ্খ অকেজো হয়ে একপাশে পড়ে থাকে । শুধু “স্বতঃ- 
বাদ্ধ'র সাহায্যেই আমরা বেশ আনন্দ পাই । সাধারণতঃ আমাদের মনে 
আঁভিযোগ জাগে না--নাটকাভনয়ের স্থান-কাল-পান্রের খুখাটনাটি বা ভ্রুটি 
নিয়ে বরং আভিনয়ের রসটুকু বা ভাবট:কুই গ্রহণ করতে চাই অয্লান চিত্তে । 


বন্ঠ অধ্যায় 


হাস্য কৌতুক 


হাস্যকৌতুকেও সোন্দঘ পাওয়া যায় এবং ইহাকে কলার মধ্যে একটা 
ধরা যাইতে পারে। হাস্য-রসাট যে পাঁরমাণে বিশুদ্ধ আনন্দ দান করে 
অর্থাং যে পরিমাণে উহা বাস্তব জীবনের স্পর্শ হইতে মুস্ত অনাসন্ত এবং 
কবিতার মত সর্বসাধারণের রুঁচকর সেই পরিমাণে ইহা লালতকলার 
অন্তর্গত । হাস্যরসের কবিতা বা গল্প উপন্যাস যে উৎকৃম্ট সাহত্য হইতে 
পারে তা আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। হইতে জানিতে পারি । কিন্ত্ত 
যেখানে কাহাকেও আঘাত 'দিবার জন্য এবং নিজেকে বড় প্রমাণ কারবার জন্য 
রসিকতার প্রয়োজন হয় তখন তাহাতে হাস্য আসিলেও তাহা বিশহদ্ধ 
কাব্যরসের পষশয়ে পড়ে না। তখন তাহার উপকারিতা থাকিতে পারে কিন্তু 
সেই প্রকার উপকারিতা ললিতকলার থাকে না। 

এখন দেখা যাক হাস্যরসের উৎপান্ত কোথায়। মোরিথ ও 
শোপেনহাওয়ারের মতে হাস্যরসের উদ্রেক তখনই হয় যখন আমরা দুইটি 
ধারণার মধ্যে বিরোধ বা বৈপরাঁত্য দেখিতে পাই । একটি ছোট উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পারে । একজন গাঁজাখোর বালিল-“কাল রাতে নদীতে 
আগুন লেগে বায়, সব মাছ গাছের ডগায় উঠে থর থর করে কাঁপতে থাকে ।, 
তা শুনে বন্ধু হেসে উঠল, “দূর বোকা । মাছ কিগরু যে গাছে উঠবে ?, 
দ।শশনক কান্ট বলেন বে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় খন আমাদের কোন উচ্চাশা 
হঠাৎ ভাঙ্গয়া পড়ে, যেমন ফাটা ফানূব। একজন যোদ্ধা বিদেশের রণক্ষেত্র 
হইতে ফিরিয়া আগিয়াছে, সকলে তাহাকে ঘিঁরয়া ধরিল কি দেখলে ভাই 
বলতে হবে' । যোদ্ধা খুব উৎসাহের সাহত বলিল, “দেখলাম মদ সেখানে 
ভাঁষণ সন্তা কিন্তু নদাঁতে মাছ ধরে সুখ নাই, সব ছোট ছোট, তাও বিস্বাদ ।, 


হাসা-কোতুক ৬৯ 


যোদ্ধার কাছ হইতে যুদ্ধের অনেক বারত্বপূর্ণ লোমহরক গঙ্প শুনিবে 
সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল সে কেবল 
মদ 'গাঁলিয়াছে আর মাছ ধারয়াছে, যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খবরই সে দিতে পারে 
না। সুতরাং তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া ভাঠবে। 

আবার অনেকে বলেন, হাস্যরস নিছক 'আনন্দকর ও সরল নয়। ইহাতে 
আত্মস্তাত ও পরনিন্দার ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে । আমরা যখন কিছ দেখিয়া 
বা শনয়া হাঁসি তখন মনে মনে এই বোধ হয় আমরা ইহার ওপরে, আমাদের 
দ্বারা এরকম ভুল হইতে পারে না এবং একপ্রকারে হাস্যস্পদ ব্যাপারাঁটর জন্য 
যে দায়ী তাহাকে আমরা ছোট বাঁলয়া নিজে বড় হইয়া যাই অর্থাৎ অপরের 
মাথা ভাঙয়া নিজে বেশ একটু আত্মগারমা অনুভব করি৷ 

হাস্যরস সম্বন্ধে বাগসাঁর মতবাদাটি অনেকেরই জানা প্রয়োজন । তিনি 
বলেন বে, মানুষ জড়বস্তু নয়, সে চৈতন্যপ্রধান, সুতরাং সে বাহজর্গতের 
সহিত সমানে সমানে পা ফোঁলিয়া সামঞ্জস্য রাঁখয়া চলিবে ইহাই আমরা 
আশা কার । এখন যাঁদ আমরা দেখি যেঃ সে উহা পারিয়া উঠিতেছে না, 
সে জড় পিন্ডের মত জবৃথব্‌, উঠিতে বসিতে চলিতে একটা না একটা 
[বিপাকে পাঁড়তেছে, বিভ্রাট বাধাইতেছে, অথণং যাঁদ দেখি যে তাহার মধ্যে 
নমনীয়তার অভাব ঘটিয়াছে - তাহা হইলে আমাদের হাসি পায়। একজন 
পথ চাঁলতে হঠাং হেচিট খাইয়া গাঁড়য়া গেলে এই জনাই আমাদের হাঁস 
পায় এবং আমরা হাসি চাঁপয়াই কোন মতে তাহাকে উঠিবার জন্য সাহাষ] 
কার । আমরা ভুলোমনওয়ালাদেরও দেখিয়া হাস, কারণ তাঁরাও কোন 
একাঁট কথা লইয়া ভূলে থাকেন, দৈনন্দিন জীবনের সাঁহত তাল রাখিয়া 
চলিতে পারেন না-_-ইহাই জড়ত্ব বা যান্িকতা । 

আমরা চাই মানুষের চৈতন্য জাগ্রত থাকুক এবং তাহার স্বচ্ছন্দ কাজ 
চলতে থাকুক । ডন কূইকজোটের কথা ভাবিয়া আমরা হাসি, কারণ 
একটি ধার্ণাই তাঁহাকে চালাইতেছে, তার চৈতন্যের মস্ত গতি আর নাই | 
কেহ পরভুষা পারলে আমাদের হাসি পায় কারণ সেই ভূষণ তাহার 
ব্যান্তত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। তেমাঁন কেহ যাঁদ মুখব্যঙ্গ করে তাহা 


৭0 কাব্য-মীমাংসা 


হইলেও হাসি পায়। 

অনেক কর্মচারী বহন একই কাজ কাঁরয়া স্বাধীন সহজ বুদ্ধি 
হারাইয়া ফেলেন এবং যান্ত্রিক হইয়া যান। তাঁহাদের কথাবার্তা ও ব্যবহার 
হাস্যোদ্দীপক হয় । কাঠের পৃতুলের মত তাঁহারা নিয়মে চলেন । একাঁট 
লোক গাড়ীতে খুন করে--স্টেশনমাস্টার তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করেন 
যে সে গাড়ীর উল্টা দিক হইতে নামিয়া গিয়াছে, সতরাং রেলকোম্পানীর 
অমুক নম্বর আইন অমান্য করিয়াছে এবং তাহার জরিমানা এত টাকা হইবে । 
আর একাঁট গল্প আছে । কোন যান্রশবাহী জাহাজ কোন একটি বন্দরের 
কাছে আসিয়া হঠাৎ ঝড়ে ডুবিয়া যায়। যাত্রীরা কোনক্রমে সাঁতরাইয়া 
অধমৃত অবস্থায় বখন বন্দরে আসিয়া ওঠে, তখন একজন কর্মচারী তাঁহার 
কর্তব্যকর্ম সারিয়া ফোলিতে গেলেন এবং সকলের নিকট হইতে ছাড়পন্ল 
চাহিতে লাগিলেন । 

মানুষ যখন জড়াপন্ডের মত হইয়া যায় তখন যে তাহা দেখিয়া হাঁসি 
পায় তাহার আত সহজ উদাহরণ পাই ঘন কুইকজোট, গল্পে । সেখানে 
সাঞ্কো পাঞ্জাকে কম্বলের উপর ফেলিয়া সকলে কম্বলটিকে চারিদিক হইতে 
টানিয়া ধরিয়া পাঞ্জাকে একবার শন্যে ছুড়িয়া ফেলিতেছে আবার কম্বলে 
পড়িয়া গেলে ফের ছুড়িয়া দিতেছে । এই দৃশ্যটি ক্পনায় দেখিলে মনে 
হয় সাঙ্কো পাঞ্জা আর জীবন্ত মানুষ নয়, কোন কাঠের পুতুল এবং তখনই 
হাঁস আসে । কোন ভদ্রলোক স্টেশনের মালপত্র গণিতে গণিতে তাঁহার 
স্ত্রীকে ও পূত্রগ্লিকেও গদাণয়া ফেলিলেন, আমরা হাসিয়া উঠি, কারণ 
& স্ব্রণ প্রগ্টলও এ জড় পর্দাথের দলে পাঁড়য়া গেল । 

কথাবার্তায় কোন কোন শব্দ বা বাক্যের পুনরাবত্তি হাস্যোদ্দীপক কারণ 
তাহা হইতে বস্তার যাল্দিকতার পাঁরচয় পাওয়া যায় । কৌতুকপ্রধান নাটকের 
পান্র-পান্রীদের প্রায়ই কোন না কোন বিশেষ প্রিয় শব্দ থাকে যা তাঁরা বার 
বার ব্যবহার কারয়া দর্শকদের হাসান । যেমন কেহ কেহ বলেন, 'মানন 
কিনা? কেহ বলেন, “আমি বলছিলাম কি' ইত্যাঁদ । 

বার্গসাঁর মতে কিন্তু হাস্যকোতুক বিশঃজ্ধ আর্ট নয়। ইহার আনন্দে 


হাস্য-কৌতুক 


একটু 'তস্তরস আসে । একেবারে কাব্যরসের মত স্বচ্ছ নয় । আমরা হাসি 
দিয়া অপরের স্বকীয়তা ও স্বচ্ছন্দ গাঁতর অভাবকে তাহার চোখে আঙ্গুল 
দিয়া দেখাইয়া দেই । হাসি একটি সামাজিক কতরব্য করে। অপরের 
সামাঁজকতা বোধকে জাগ্রত করিয়া ও তাহার জড়ত্ব দোষকে শোধরাইতে 
সাহায্য করে । সতরাং ইহা বাস্তবজীবন ও লাঁলতকলার মাঝামাঝ একটি 


বস্তু- বিশুদ্ধ কলা নয় এবং সেই জন্য বিশুদ্ধ সৌন্দর্য অনুভূতিও ইহার 
দ্বারা হয় না। 


৭১ 


সংযোগন £ 
সপ্তম অধ্যায় 


ভারতীয় সৌন্দর্য-দর্শন 


ভারতাঁয় সৌন্দর্য-দর্শনের কয়েকটি মতবাদের সধাক্ষপ্ত বিবরণ এই 
নিবন্ধের আলোচ) বিষয় এবং এই বিবরণের আলোচনা হতেই সম্যক উপলাব্ধ 
করা যাবে যে ভারতে সোন্দর্য সম্বন্ধে সংপ্রচুর চা ও বিশদ আলোচনা 
ঘটেছে । যে সমস্যাগুলি নিয়ে ভারতীয় পৌোন্দরয-দাশশীনকেরা চিন্তা 
করেছিলেন সেগাঁল পাশ্চাত্য দেশের সমস্যাগ্ণীল হতে িছ্‌টা 'ভল্ন 
প্রকারের | ! “সৌন্দঘ”" ও 'ললিত-কলা' বলতে পাশ্চাত্য সোন্দর্য-দাশশীনকেরা 
প্রথমেই ইন্দ্রিয়জ সুখ, বহির্িস্তু ও ভাবাবেগের অনুকরণ, ভাবের প্রকাশ 
এবং ভাবের বিষয়-বন্তু ও আধার--এই সব কথাই বিশেষ করে চিন্তা 
করেন। কিন্তু ভারতীয় দার্শীনকেরা অন্। কয়েকটি ধারণা 'দিয়া “সোন্দযণকে 
বুঝতে চেয়েছেন যেমন £ “রস+, “অলঙ্কার, 'রীতি', ধ্হনি”, ওিচিত্য' 
ইত্যাদ। তাই এই আলোচনায় এ কয়েকটি ধারণাকেই কিং স্পন্ট করে 
ধরার চেষ্টা করব কেননা এঁ ধারণাগুঁলিকে অবলম্বন করেই ভারতীয় 
সৌন্দর্য-দর্শনের এক একটি মতবাদের সূত্রপাত ঘটেছে । 


॥ রস ॥ 

অনেকে 'রস'কে কাব্যের আত্মাস্বরূপ মনে করেছেন--যেমন আভনব 
গন্ত, বিশ্বনাথ এবং কেশবামন্র । তাঁরা কাব্যের অন্যান্য গুণগুলিকে 
যেমন ধহনি, অলঙ্কার, রীতি প্রভুতিকে কাব্যের অঙ্গ হিসাবেই দেখেছেন, 
অর্থাৎ রস প্রকাশের উপায় হসাবেই মূল্য দিয়েছেন । এই সময়ে প্রশ্ন 
হতে পারে 'রস' বলতে আমরা কি বুঝব? ইহা সাধারণ ইন্দ্রিয়জ সুখ- 
বোধ বা মানসিক ভাবাবেগও নয়--ইহাকে অলৌকিক এবং 'পরব্রঙ্গাস্বাদ 


ভারভায় সৌন্দধ-দর্শন ৭৩ 


সচিব £ বলে আঁভাহত করা হয়েছে। ইহা সাধারণ চিত্ত-বৃত্তির 
উদ্ধে” এক স্বতন্ত্র বৃত্তি-_যাকে “সৌন্দর্য-বোধ' নামে আভহিত করা যেতে 
পারে । সাধারণ চিত্তবৃত্তি ব্যন্তিগত আর রস নৈর্বান্তক। কোনও বিশেষ 
ভয় উৎপন্ন হলে আমাদের দ£ঃখ বা উদ্বেগ হয়। কিন্তু কাব্যে যখন ভয়ের 
কথা পাঠ করি বা শ্রবণ করি বা নাটকে দর্শন কার-_-তখন “ভয়-ভাবট 
সাধারণ ও নির্মল একি ভাব হিসাবেই উপভোগ কার এবং তখন তার সঙ্গে 
ব্যন্তগ্গত কোনও লৌকিক সম্বন্ধে জড়িত হইনা । এজন্য যে রসটর প্রতখাত 
জন্মে তাহা ভয় হতে উৎপন্ন হলেও আনন্দদায়ক হয়। কাব্যে লৌকিক 
ভাবগুলিকে সাধারণীকরণ করা হয়-_অথণৎ ভাবগাঁলকে কোনও 
ব্যান্তাবশেষের অন:ভব-সম্প্হীন করে দেওয়া হয় এবং তখন 
তারা সাধারণ ভাবে (অথণৎ সাঁবশেষ ভাবে) চিন্তে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। 
এই প্রকরণেই রসের সৃষ্টি হয়-_-তখন এই ভাবাঁট কাব্যে বর্ণিত নায়কেরও 
নয় আবার পাঠক, দর্শক বা শ্শ্রাতারও নয়। স্বগতত্ব অথবা পরগতত্ব 
কোনও বন্ধনই তার থাকে না। এই মুন্ত ভাবটি তাই আমাদের লৌকিকভাবে 
উত্তেজিত করতে পারে না-_ এবং সেইজন্য যে কোনও ভাবই হোক না কেন 
তার দ্বারা যে রসের অনূভূতির উন্মেষ হয়--তাহা বিশুদ্ধ আনন্দময় । 
এই কারণেই আমরা নাটকে ভয় বা শোকের দৃশ্য দেখে আনন্দই পাই । 
রসকে আনন্দময় বলা হয় এবং 'রস' আন্তর-বস্তু কোনও বহিবন্তজুর 
উপর নিভ'র করে না বা কোনও সদ কার্য-কারণ-সূন্রেরও ইহা 
বশবতা নয় । সামান্য ঘাস-ফ্‌ল বা দৃটি মধুর কথা আমাদের চিত্তে 
গভীর রসের অনৃভূতির জাগরণ ঘটাতে পারে আবার কোনও মহাকাব্য পড়ে 
বরন্ত হতে পার । 

রস-সম্ভোগকে অনন্যপরতন্্র বলা হয়। কাব্য-কলাকেও এই আখ্যা 
দিতে হয় কারণ রসই তার আত্মা । যেহেতু রসানুভূতির সঙ্গে তার 
উপাদানগীলর কোনও কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ নাই__-অর্থাং রস-বন্ত অলোগিক. 
এবং লোকোত্তর, সেইজন্য যে কোন ভাব হতেই রস উন্মোষত হলে তাহা 
আনন্দদায়কই হয়-_সেই ভাবাট দুঃখ, শোক বা ভয় যাই হউক না কেন। 


68 কাবা মাঁমাংস! 


এই ভাবগুিকে তাই উপাদান--কারণ না বলে রস-সঞ্চারের ষহ।য় বললেই 
যথেষ্ট হয়। 

এই রস কয়েকটি বস্তুকে অবলম্বন করে উৎপন্ন হয় এবং এ বস্তুগুলি 
'অবলম্বন-বিভাব' নামে আভহিত । বথা-_নাটকের পান্র পান্রী। উপরক্তু 
রসকে উদ্দীপিত করতে কয়েকটি. পারিপাঁশ্খক অবস্থারও প্রয়োজন হয়। 
যেমন--শহঙ্গার-রসের ক্ষেত্রে চাঁদ, দক্ষিণ সমীর, কৃহতান ইত্যাদি । ইহাদের 
'উদ্দপ্ন-বিভাব' বলে । বিভাব ছাড়াও রসোদ্গারের জন্য আরও কয়েকাট 
বস্তুর প্রয়োজন হয়, থা--নায়িকার তিক দৃণ্টি, সলচ্জ হাসি ইত্যাদি । 
ইহাদের 'অনুভাব' বলা হয় । কোনও একটি প্রধান ভাবকে স্থায়ী ভাব 
বলা হয় ষেমন শহঙ্গাররসে রতি-ভাবটি স্থায়ী ভাব। কিন্তু এই স্থায়ী 
ভাবাটর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি আন-যাঙ্গক ভাবাবেগ চিত্তকে চণ্চল করে 
গ্ছায় ভাবাটকে ফুটিয়ে তোলে । উদাহরণতঃ--শং্গার-রসের ক্ষেত্রে 
স্থায়ী ভাব 'ছেম' ( রতি )--কিন্তু অস্থায়ী আনুষঙ্গিক ভাব হল 'লঙ্জা' 
“ভয়” ও “আনন্দ । ইহারা 'ব্যভিচারী ভাব' নামে আঁভাহত। 

এখন কোনও লৌকিক করণে যাঁদ আমরা ভাত, ক্রুদ্ধ বা প্রেম-বিগলিত 
হই--তখন সেই ভয়, ক্রোধ ও প্রেম সাধারণ লোঁকিক চিত্ত-বৃত্ত হিসাবেই 
আমাদের চণ্চল করে কিন্তু তাতে রস উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কাব্যে বা 
নাটকে যখন এই সকল ভাবের আঁভব্যন্তি দেখ তখন রস-প্রতীীতি জন্মে । 
তখন বিভাব, অনুভাব ও ব্/ভিচার*-ভাবগুলি পরস্পরকে পোষণ করে এবং 
সকলে সম্মিলিতভাবে রসের সৃষ্টি করে । 

রস কয়াঁট বা অনুভাব-বিভাব কতগুলি এ প্রশ্নের মীমাংসাও ভারতীয় 
সোন্দর্য-দার্শীনকেরা করতে চেষ্টা করেছেন। বিস্তু এই সম্পর্কে কোনও 
বাঁধাধরা নিয়মাবল+ অথবা তালিকা তৈয়ার করা সম্ভবপর নয়। কারণ 
মানুষের ভাবগুঁলর সঠিক বর্ণনা এবং পারগণনা দহ্কর । যেমন রঙ 
বলতে কেবল সাতাঁটি রঙই বোঝায় না, বরং এই সাতাঁটর মাঝে যে অসংখ্য 
রঙ আছে এবং প্রত্যেকটি আর একটির সঙ্গে সংযন্ত--যার একটি হতে তার 
পরেরাটির মধোও কোন দ় রেখা টানা যায় না এবং সেই সংবদ্ধ সমান্টগত 
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রঙের জগৎকে মনে পড়ে যায় । আমাদের ভাবগুলিও তেমন । একটি হতে 
একটিতে আতি সহজেই যাওয়া-আসা করা যায়। অমোদের ভাবজগৎং 
এরূপ সংবদ্ধ হয়ে বিরাজ করে নানা বোচিন্ে-_-তাদের একেবারে পৃথক 
ভাবে দেখা বায় না। 

তবুও সাধারণভাবে আমরা দোখ যে আমাদের কয়েকটি হ্থায়শ ভাব আছে 
যেগুলির প্রকাশে যে রসপ্রাতি জন্মে-তাহা মূলতঃ আনন্দময় হলেও 
এই ভাবগ্ীলর গুণ কিছ ছু পায়। এই হ্থায়ী ভাবগুল নয়াট বলে মনে 
করা হয়েছে যেমন, রতি”, হাস্য", করুণ” বার”, উৎসাহ", কোধ১, ভয়” 
'বীভৎস' ও অদ্ভুত” । প্রতোকাঁটর প্রকাশে এক একটি রসের প্রতীতি হয় । 
যেমন রাত হতে শংঙ্গার-রস ও বীরভাব হতে বীররস ইত্যাদি । এই স্থায়ী 
ভাবের তালিকাটি বাড়িয়ে নেওয়া যায় এবং তার সঙ্গে রসের সংখ্যাও বেড়ে 
যাবে । যেমন 'বাংসল্য” ও ভন্তি-রস' যোগ করা যায়। ভন্তি-রস বলতে 
সাধারণতঃ ভগবস্তান্তু বোঝায় । কিল্তু কেন্দ্রভৃত অথে পিতৃভান্ত, 
মাতৃভন্তি, ভ্রাতৃভান্ত, স্বামীভান্ত প্রভৃতি এবং ঝ্/াপক অর্থে স্বদেশভন্তি 
বা মানব-প্রেমও বুঝাইতে পার । বীররস বলতেও আজকাল আর যুদ্ধ- 
বীরের কথাই মনে হয় না -ধর্মবীর বা আহংস বারের কথাও ভাবি। 
নেতাজী সুভাষের জীবন তো আবসংবাঁদত বীরগাথা । মহাত্মা গান্ধীর 
জীবনও অনেক স্থলেই বীরগাথার মতই শোনায়। স্থায়ী ভাবের পারগণনা 
ছাড়া বিভাব-অনুভাব বাঁভচরী ভাবগুলিরও পরিগণনা ভারতীয় কাব্য- 
দশনে পাওয়া যায় । 

সুতরাং দেখতে পাই রস-দ্বারা সৌন্দর্যকে বুঝতে চেম্ট করা হয়েছে। 
সোন্দযান-ভাতিকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার বলেই রস-বাদীরা তুলে ধরেছেন । 
কাব্যে এক একটি স্থায়ী ভাবের প্রকাশ হয় নানা বিভাব, অনুভাব ও 
ব্যাভচারী-ভাব দ্বারা এবং এগুলি উপভোগ করা হয় “অলোঁকিক ভাবে'_ 
ব্যবহারিক ভাবে নয়। এইগির দ্বারা আমরা তেমন ভাবে প্রভাবান্বিত 
হইনা-যেমনটি বাস্তব-জীবনে হই। বরং এই সব ভাবগুলি মিলে 
আমাদের প্রাণে একটি বিশেষ অনুভুতির সৃষ্টি করে এবং তাকেই “রস' নামে 
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অভিহিত করা হয় ॥ যদিও এ ভাবগুলির অনুরঞ্জন রসে কিছুটা থেকেও 
যায় তথাপি এ ভাবগূলি হতে রস" একাঁট স্বতন্্* ও লোকোত্তর বোধ 
বাতে আনন্দই আছে বিক্ষোভ নাই । 


॥ অলঙ্কার || 


ভারতাঁয় সোন্দর্য-দারশনিকদের সাধারণতঃ “আলগ্কারিক' বলা হয় - 
কারণ, তাঁদের মধো অনেকেই অলত্কারকে কাব্যের প্রাণ বলে মনে করতেন। 
এদের মধ্যে নন্দন-দাশশনিক ভামহের নাম বিশিষ্ট । তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' 
অলগকার শাস্দের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । ভামহের মতে কাব্যের প্রধান লক্ষণ 
অলঙ্কার এবং অলঙকারের মূলে 'বক্কোন্তি । তিনি স্বভাবোন্তকে কোনও 
অলঙ্কার বলে মনে করেন না এবং স্বাভাবিকভাবে কোনও কিছুর বর্ণনাকে 
তানি 'কাব্য' আখ্যা দেন না। ভামহ রসকে কাব্যের আত্মা বলে মানেন না-- 
বরং “রসবং' বলে এবাঁট অলঃকারের বর্ণনা দিয়াছেন। অর্থাৎ রস 
বক্কোন্তর প্রকার ভেদ মান্। রসবাদীরা অলগকারকে কাব্যের বাঁহরাবরণ 
বলেন । কিস্তৃ সৌন্দর্য-দার্শীনক ভামহ, উত্তট রদ্রুট, এবং কুস্তক একথা 
স্ব্কার করেন না, তাঁরা ধহনিকার ও আনন্দবধনের মতবাদকেও মানেন না। 
তাঁরা ধ্হনি'কে কাব্যের আত্মা বলে মনে করেন না-বরং বলেন যে ধন 
দ্বারা যে সৌন্দর্য প্রকাশ ঘটে থাকে - তাহা কয়েকাঁটি অলওকার-দ্বারাই হয় । 
যেমন-_ ব্যাজ সতত, “অপ্রস্তুত প্রশংসা”, “পষণয়োস্ত? ্ 'সমাসোন্তি? | 
সৌন্দর্যদাশশনিক বামন ও দন্ড 'রীতি'কে কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ বলে মনে 
করেন । কিন্তু আলঙ্কারিকগণ সে মতবাদকেও প্রাধান্য দেন না-_-কারণ, 
রীতি অর্থে শব্দ-যোজনা ও বাকা-সংগঠনই বোঝায় । কিন্তু আলঞকারিক- 
গণ শব্দ এবং তার অর্থের সাহিত্য নিয়েই বেশী ভাবেন । তাঁরা অনেক 
গুলি শব্দালঙ্কার ও অথণলগুকারের উল্লেখ করে তাদের বিশদ বিবরণ 
'দয়েছেন। এই অলঙ্কার ব্যতীত কাব্য হয় না- ইহাই তাঁদের মত। 
শব্দালংকার কয়েকটি-যেমন 'বকোন্তি', 'শ্লেষ', "চিত্র, অন:প্রাস ও 
'যমক' | অর্থালগকার অনেকগ্াল_ যেমন, উপমা" 'রূপক' দীপক”, 
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“আক্ষেপ”, 'ব্যাতরেক' ইত্যাদির সঙ্গে সাধারণতঃ আমাদের পারচয় ঘটে 
থাকে । 


॥ নীতি ॥ 


দাশশীনক দণ্ড ও বামন 'রাঁতি' কেই কাবের আত্মা বলে মনে করেন। 
কাব্যের অনেকগুলি গুণের কথা তাঁরা বলেছেন এবং আরও বলেন-- 
উত্তম রীতি তাকেই বলা হয়-্যাহাতে সবগুলি গুণই 'বিদামান অথচ 
কোনও দোষ নাই । অলগ্কারকে এখানে একটি অন্যতম গণ বলেই ধরা 
হয়েছে । গৃণযুন্ত এবং দোষহীন শব্দার্থ যাঁদও অলঙ্কার বিহীন হয় 
তবুও কাব্য বলে বিবেচিত হবে । এই গুণগৃলির পরিগণনা নানা প্রকারে 
হয়। গণ" অর্থে তাহাই যাহা 'বাক্য-শোভা+ উৎপন্ন করে এবং অলঙ্কার 
সেইজন্যই একাঁট গুণ । দণ্ডা দশটি গুণের কথা বলেন- যেমন, 'শ্লেষ 
প্রসাদ, “সমতা", 'মাধৃয্, “সৌকুমার্য”, “অথব্যন্তি', 'উিদারতা', “ওজঃ১, 
'কাম্ত' ও সমাধ' | সোন্দর্য-দার্শনক দণ্ডাঁ অলঙ্কারকে বিশেষ মূল 
দেন না। তাঁর মতে সব অলঙ্কারের মূলে আতশয়োন্ত আছে। তিনি 
বক্রোন্তকে তেমন মর্ধদা দেনান আলগ্কারিকদের মতো । বরং স্বাভাবোন্তি- 
কেই একটি প্রধান অলঙ্কার বলে স্বীকার করেন। 

নন্দন-দাশশীনক বামনের মতে গুণগুলিকে আশ্রয় করেই রাঁতি বিদ্য- 
মান হয় এবং রখীতিই কাব্যের আত্মা । “বৈদর্ভরীতি উত্তম কারণ 
ইহাতে দশটি গুণই আছে । 'গোঁড়ীয়-রীতিতে ওজঃ এবং কান্তি-গুণই 
প্রধান । 'পাণ্ালশ-রীতি' তে সৌঁকুমার্য ও মাধূরয্গুণের প্রাধানা। আছে। 
তবে বামন অলঙ্কারগাীলর মূল্য দণ্ডাীর চেয়ে কিন্তু অধিক দিয়েছেন € 
তাঁর মতে গুণগলির দ্বারা কাব্যের শোভা উৎপন্ন হয় এবং অলচ্কার 
দ্বারা এই শোভার বৃদ্ধি ঘটে । 

গুণগ্যালি ছাড়া রশীত-বাদারা অনেক গলি দোষের বিবরণও দিয়েছেন 
যাহা হতে কাব্যের মস্ত থাকা উঁচত। 
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॥ ওচিত্য ॥ 


সৌন্দর্য-দার্শনিক ক্ষেমেন্দ্র 'ওচিত্য'কেই কাব্যের প্রাণ-স্বর্‌প বলেন। 
ভামহ, দণ্ডী ও বামন প্রভৃতি অনেকেই কিন্তু এই ওুঁচিত্যকে কাব্যের একটি 
প্রধান গুণ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন । গ্রীক সৌন্দরযদশনে “সামঞ্জস্য কে 
€ 11698019, 72100011015 4100001196917898 ) সৌন্দযে'র 
মূল বলা হত। ওচিত্য-অর্থে এই সামঞ্জস্য । 'উচিত'-্ছানে 'উচিত'- 
শব্দের প্রয়োগেই কাব্য-রস জন্মে -দাশশনক ক্ষেমেন্দ্র এই আঁভমত। 
ক্ষেমেন্দ্র কোন গুণের সাহত কোন গুণ মানায় এবং কোন রসের সাহত 
কোন রস একাত্ম ইত্যাদ অনেক প্রকার ওঁচিত্যের বিবরণ 'দিয়েছেন। যেমন, 
“বচনোচত্য', "বশেষনৌচিত/, 'কালোচিত্য” “দেশোচিভ্/, 'অলগকারোচিত্য, 
'রসৌচিত্য' ইত্যাঁদ । 

সুতরাং দেখা যায় ওঁচতা-বাদ সৌন্দর্যের শুধু; একটি দিকই বিশদ 
রূপে তুলে ধরে এবং সৌন্দর্যের বিষয়-বস্তুকে সের্প মূল্য দেয় না। 
বাস্তবিক, শুধু সামঞ্জস্য হলেই সৌন্দর্য-সূষ্টি হয় না। কোনও মানবীয় 
ভাবের সকল প্রকাশ ঘটাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে । সামঞ্জস্য শন্ধ; প্রকাশের 
আধার বা রূপ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । প্রকাশের বিষয়-বস্তুকে ভুললে চলবে 
না এবং এই বিষয়-বস্তু ও আধার বা ভাব আর তার রূপ এই উভয়ের 
অঙ্গাঙ্গ' সাম্মলনেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি । ওঁচত্য-বাদ ও রীত-বাদ পোন্দযের 
বাহভাগ্ের উপরেই বেশ জোর দেন। অন্য ভাষায় বলতে গেলে তাঁরা 
ভাব-বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে তার প্রকাশের প্রণালীটি নিয়েই গবেষণা বেশী 


করেন। 
॥ ধ্বনি ॥ 


সৌন্দর্য-দার্শনিক ধৰনিকার ও আনন্দবধধনের মতে কাবের আত্মা 
ধ্যনি' । তাঁরা বলেন যে আলঙকারিকেরা শহধুমান্ত কাব্যের বাহরঙ্গ নিয়েই 
বিচার করেন। কিন্তু কাব্যের প্রাণ উহাতে নাই। কাব্যের দুইটি অর্থ 
আছে-_বাচ্য ও প্রতীয়মান । বাচ্যার্থকে শব্দালঞকার ও অর্থাল*কার. নান! 


ভারতীয় সৌন্দর্য দশন ৪৯ 


ভবে প্রকাশ করে । কিন্তু প্রতীয়মান অর্থটি তাহা হতে স্বতন্ত্র এবং ইহা 
মানব শরীরের লাবণ্যের মতো কাব্া-শরীরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েও 
সেই শরধরের ( অর্থাৎ শব্দ, অথ ও অলৎ্কারের ) দ্বারা বোঝা যায় না। 
ধবানই রসকে প্রকাশ করে। “রস-বস্তু' কোনও শব্দের অর্থ হতে পারে না 
- তাহা ধৰনিত হয়ে থাকে । যে-কাব্যে বঙ্গার্থ তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে 
যায় সেই কাব্যই উত্তম। যে কাব্য মূল অর্থ) বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গার্থ গৌণ 
গান অধিকার করে সে কাব্য মধ্যম শ্রেণীর । আর যে কাবে। শুধু 
বাচ্যার্থই আছে-_ধ্বান দ্বারা কোনও বঙ্গার্থ চিত্তে দ্যোতনা জাগায় না, সে 
কাব্য নিয় শ্রেণীর । পাশ্চাত্য কাব্য-দর্শনেও এই বাঙ্গার্থের মাহাত্ম্য 
অনেকেই স্বীকার করেন ও বলেন শব্দের বাচ্যার্থের চেয়ে তার 68০৪- 
101 বা 07:6801:75 1১০%9) কে বড় বলেন। 


অষ্টম অধ্যায় £ 


সৌন্দ্য-দর্শন প্রসঙ্গে কয়েকটি আধুনিক 
মতবাদ | 


এই প্রবন্ধে সৌন্দর্যদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্পকে কয়েকটি 
আধুনিক মতবাদ সমবন্ধেও কিণ্িত বর্ণনা করা গেল। 


॥ আরোপ-বাদ ॥। 

কয়েকজন মনস্তত্ববিদ বলেন যে আমাদের সৌন্দযানুভাতর মূলে 
আছে আমাদের অন্তরের কোনও ভাবকে বাহিরের কোনও বস্তুর উপর 
'আরোপ' করান । সেই বহিরস্তুটি আসলে সন্দর অসুন্দর কিছুই নয়। 
আমরাই আমাদের ভাবের রঙে তাদের রাঙিয়ে নিই এবং মনে করি তারাই 
এ ভাব প্রকাশ করে। যেমন সুমহান কোনও মান্দিরের উচ্চ চূড়া দেখে 
মনে কার এ চূড়া কি মাহমায় আকাশ ছৃ'তে চলেছে । আসলে আগরাই 
তাই চাই এবং সেই ভাবটি চূড়ার উপর আরোপ কার মান্ত। এই আরোপ- 
কার্য একেবারে সজ্ঞানে হয় না অথচ ইহা যে একেবারে অনিচ্ছাকৃত তাও বলা 
বায় না। আমরা আমাদের অনেক শারীরিক ও মানসিক ভাবকে বাহরে 
রুপ-গ্রহণ করাতে চাই এবং কোনও আকার, রঙ বা শব্দের মধ্যে তার কিছ 
সাদৃশ্য বা মিল দেখলেই সেই আকার. শব্দ বা রঙের উপর আমাদের 
ভাবগুিকে মেলে ধার এবং তাদের "বষয়-রূপে দেখি । এইরৃপ দেখাতে 
সৌন্দর্যবোধ জন্মে । তাই আমরা মনে করি 'আহা ! আকাশের কি মুন্ত 
হাঁস! 'মাঠগুলি কি উদার বিজ্তগ্ণ!" “দেবতার পূৃজা-মন্দির কি 
পবির_-কি গভীর শান্তিতে ভরা*-*, 

আবার অন্য কয়েকজন বলেন যে আমরা আমাদের কোনও ভাবকে 
বাহ্বস্তর উপর আরোপ কার না-_বরং বহিরস্তুর ভাবাটিকে অন্তরে 
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আরোপিত করি। যখন আমরা মন্দিরের মাহমান্বিত স:উচ্চ চকু বা 
নিশল-শোভিত চূড়াঁটি দেখি- তখন আমাদের শরীরে মাংসপেশসগৃলি 
এমন অবস্থা ধারণ করিতে উদ্যত হয়--যাহা আমরা খুব মাথা উপ্চু করে 
দাঁড়ালে ঘটে । অথচ আমাদের শরীরের মাংসপেশীগ্লি যেমন ছিল 
তেমনই থাকে - কারণ, আমরা হয়তো মান্দর-সোপানে বসেই মহাচকু-শো'ভিত 
মান্দরের চূড়াটি দেখাঁছ । কিন্তু তবু আমাদের শরীরের মাংস-পেশশগ্াীলর 
মধ্যে মৃদু সাড়া পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেও এক আনন্দময় উদ্দীপনার 
জাগরণ ঘটে । তখন আমরা দেব-মান্দরের অঙ্গন-তলে বসেও পরম গোরবে 
মাথা উচু করে দাঁড়ানোর ভাবটিতে অননপ্রাণিত হই এবং অনঃভবে এ 
মন্দির চ্‌ড়াকেই এ ভাবটিকে রূপ দিতে দেখি আর তাই এঁ মন্দির-চ্‌ড়াকে 
এত সহন্দর মনে হয়। 

আবার অনেকের মতে উচ্চ মান্দির-চূড়াঁট দেখে আমাদের আগে-দেখা 
কোনও সুউচ্চ নয়নাভরাম বস্তু (যথা - সূ্ষোদয়ে কাণ্চনজজ্ঘা ) দর্শনে 
যে ভাবি ইতিপূর্বেই অনুভূতিতে পেয়োছি সেই ভাবটিরই অনুভবেতে 
পুনজণগরণ ঘটে। সৌন্দর্য-বোধে এই ভাবানুষঙ্গই বিশেষ কাবরাঁ 
হয়। অথচ এই অনুষঙ্গ আমাদের কাছে ঠিক স্পন্ট হয় না--কারণ, ইহার 
কার্য আমাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে । যেহেতু মনে করি যে 
আন্‌বাঙ্গক ভাবটির কারণ বর্তমান দষ্ট বন্তদাট-_সেইহেতু বলা যায় যে 
তাহা আমাদের আরোপিত মান্র। দস্ট বস্তাট তার কোনও ভঙ্গী দ্বারা 
আমাদের ইতিপূবেই জ্ঞাত কোনও ধারণা, অনুভব অথবা সংস্কারকে জাগ্রত 
করে তুলেছে । আমরা যখন উন্নত শিরে বুকে সাহস নিয়ে খজ* হয়ে 
দীড়াই বা আর কারুকে সেরূপ দৌখ--এক উন্নত ও নিভীক্ক ভাব অননভৰ 
করি মনে । পরে উন্নত পর্বত-শিখর দেখে মনে হয়-'কি গম্ভীর উন্নত 
এই পরত 1” এভাবে পর্তকে এ গুণগৃলি দিয়ে ভূষিত কার। কিন্তু 
আমাদের ভাবেবর অনবঙ্গ নিয়ে মোটেই সচেতন হই না। 

'আরোপ-বাদ' সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের কিছু তথ্য দেয় বটে 
িস্তু তার সম্পর্কে একাঁটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং 


৮২ কাব্য মীমাংসা 


আরোপ-বাদ সৌন্দষণনভূতির মতো একটি জটিল বাপারের বয়েকাটি জট 
খুলে দিতে সাহায্য করে মান্ত। কিন্তু আরোপ-বাদ সমগ্র ব্যাপারটি 
আমাদের বুঝাতে পারে না- আরোপ কেন করি তা বলতে পারে না এবং 
ভাবের সহিত বস্তুর কি সম্বন্ধ সে বিষয়েও কোনও আলোক-সম্পাত 
করতে পারে না। বিশেষতঃ আরোপ-বাদের অনেকগুলি শাখা হয়ে 
যাওয়াতে উহা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে । সুতরাং আরোপ-বাদ দ্বারা 
সোন্দর্য-দর্শনের কোনও বূহৎ মশমাংসা হবে বলে মনে হয় না। 


॥ কলা ও ক্রীড়া ॥ 


দার্শীনক কান্ট বলেন যে কলা-্সৃঘ্টি বা কলা-বোধে আমাদের কঙ্গপনা 
এবং বুদ্ধি-বিচারের একটি স্বাধীন ক্রীড়া চলতে থাকে । কোনও বস্তুকে 
জানতে হলে তাকে কতকগুলি বৃদ্ধি-ধারণার মধ্যে ফেলে 'দিয়ে দেখতে 
হয়। তাতে কঙ্পনা বা বুদ্ধির স্বকীয়তার অবকাশ থাকে না। কিন্তু 
কোনও বস্তুর সৌোন্দ্য উপভোগ করার সময়ে আমাদের আর বাধাঁ-ধরা 
ধারণাগ্ঁলর শরণাপন্ন হতে হয় না বরং কষ্পনার দ্বারা অনেকখানিই অদল- 
বদল করতে পারি । জ্ঞান ও সোন্দর্যবোধ বা শিপ-বোধের মধ্যে এই 
প্রভেদ সম্বন্ধে দাশশনিক কান্টের এই মতবাদাঁটিকে জার্মান কবি ও দার্শানক 
শশলার আর এক রূপে প্রচার করেন এবং বলেন মানুষের মধ্যে দুইটি 
দিক আছে--দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক ! একমান্ শিজ্প-চর্চার মধ্য দিয়েই 
মানষ তার সমগ্রতাকে ফিরে পায় এবং তার দুই দিকেই তৃপ্ত হয় ও সংযত 
হয়॥। সাধারণতঃ মানুষের এই দুইটি ভাগের মধ্যে বিরোধই &লতে থাকে । 
কারণ মানুষের আধ্যাত্বকতা তার দেহের কামনা-বাসনাগুলির দ্বারা বাধা 
প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শিঙ্পানুভূতির সময়ে এই বিরোধ একটি ঘনি্৬ মিলনে 
পর্যবাঁসত হয় এবং সেই দুল“ভ মূহূতেই মানুষ আস্বাদন করে তার 
সত্যকার স্বাধীনতাকে । আর এ স্বাধীনতা আর কিছুই নয় তার এক 
'ক্রড়া' করার অবস্থা । অন্য সময় মানুষ জগং-্সংসারকে নিজ প্রয়োজনের 
জন্য দেখে । কিন্তু সৌন্দর্যানুভূতির সময়ে সে সমগ্র জগংকে খেলার 
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বিষয় বলে মনে করে এবং সে তখন অনাসন্ত ও যথার্থ স্বাধীন এবং স:খব 
হয়। সেতখন কোনও বস্তুর মনোহারিতা দেখে তাকে আকণড়য়ে ধরতেও 
যায় না আবার আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত হয়ে তাকে ঘণাও করে না। তখন 
সে শুধু তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে স্বীয় মানব-প্রকৃতির সমগ্র 'ক্ষুধা- 
তৃষ্ণা” ইন্দ্রিয়জ ও আধ্যাত্মিক-দুই-ই পুরাইয়া লয়। এই সময়ে সেষে 
সাম্জস্য-পৃণণ আনন্দময় ব্য্তিত্বের অধিকার হয়ে উঠে--সেটি তার ক্রগড়ার 
মনোভাবেরই সফল । ভারতীয় দর্শনে 'পরমাআ'কে "নত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ 
মুস্ত' ও লাীলাময় রূপে ক্পনা করা হয়েছে । শীলারের মতে মানুষ 
যখন তার জাগাঁতিক ক্ষুদ্র ও 1বভন্ত আশা-আকাঙ্খা হতে মস্ত হয়ে এই 
লীলার চৈতন্যের শরণ নেয় তখন সে তার প্রকাতির মধ্যে যে সব আপাত- 
বিরোধ বান্তিগলি আছে___তাদের একটি মিলন বা সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম 
হয় এবং তখনই সে সত্যকার আনন্দ পায় । এই আনন্দ সৌন্দযণনভূতি দ্বারাই 
প্রাপ্য । 

আধুনিক কালেও এই ক্লাঁড়া-বাদ অনেক দাশশনক মেনে নিয়েছেন 
এবং বলেন কলা-বিদ এমন এক ক্ষমতা রাখেন যে তাহা দ্বারা তান কোনও 
প্রয়োজন-াসাদ্ধির চিন্তা না করেও নিজেকে ও এঁ সঙ্গে অপরকেও ভুলাইতে 
পারেন । কলা-বস্তু একটি খেলনার মতোই । তার কোনও ব্যবহারিক মূল্য 
নাই অথচ মানুষ তা হতে যথেম্ট আনন্দ আহরণ করে নেয় । 

ক্লীড়া-বাদের সমালোচনা করতে হলে প্রথমেই দেখে নিতে হবে যে 
ক্শড়ার সহিত কলার মিল কোথায় কোথায় । অনুসন্ধানে তিনটি বিষয়ে 
কিছু মিল দেখা যায় _- প্রথমতঃ এই দ"ই প্রকার ক্রিয়াই মানুষের কোনও 


প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। 
দ্বতশয়তঃ এই দুই-ই বাঁহজগৎকে বাস্তব বলে মানে না, বরং মায়া বা 


প্রতীয়মান বলে জানে । 
তৃতীয়তঃ এই দুই প্রকার ক্রিয়া-দ্বারাই মানুষের উদ্দত্ত শন্তি নিচ্কাত 


পায়। 
কিন্তু উপরোন্ত সাদশ্যগুলি সত্বেও কলা ও ক্রীড়া একই বস্তু মনে করা 


৮৪ কাব্য মীমাংস। 


ভুল কারণ কতকগুলির বষয়ে এই দুইটির বিরোধ আছে - যথা, প্রথমতঃ 
কলা-ক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই মূল্যবান বস্তুর সংস্টি হয়__যারা সামীয়ক কজ্পনাকে 
বিধৃত করে রাখে কিন্তু ক্লীড়া-ক্রিয়া দ্বারা এর:প কিছু গড়ে ওঠে না ব। 
পারেও না। দ্বিতীয়তঃ ক্রাঁড়ার মধ্যে কোনও সাধনা বা গাম্ভীর্য নাই। 
কিন্তু কলার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে কঠিন সাধনা আছে- তাহা ভুললে 
চলবে না। ক্লাীড়াবাদীরা জীবনকে দুইভাগে বিভন্ত করে ভুলই করেন। 
কারণ জীবন এরূপ কর্ম ও ক্লীড়া--এই দুই খন্ডে বিভন্ত করা যায় না। 
পরস্তু, এমন অনেক ক্রিয়া আছে যেমন শিল্প-ক্রিয়া-_যাহা একাধারে ক্রিয়া ও 
সাধনা দুই-ই বলা যায়। 


॥ স্থখ-বাদ ॥ 


অনেকে বলেন সোন্দর্য সুখানুভাতি হাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান; 
সমস্ত প্রকারের সুখই ক্ষণস্থায়ী-_কিন্তু সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা যে সু 
ভোগ হয়-_ তাহা বহুকাল ধরে আমাদের চিত্তকে তৃপ্ত করে রাখে । কোন 
বস্তুর সৌন্দর্য কতোখানি তাহা আমাদের সোন্দর্যবোধের উপরই নিভর 
করে এবং এই বোধশান্ত কারুর বেশী - কারুর অনুপ । সুতরাং সৌন্দর্য 
সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা কোনও দুইটি মানুষের পক্ষে দুভ্কর | সৌন্দর্য 
বোধ সম্বন্ধে আমার মতামত আমারই হবে । সেটি অপরের মতামতের সঙ্গে 
ৰস্তু-গত বিষয় নয়-_-তাহা আত্মগত । 

আবার অনেকে বলেন “সৌন্দর্য নামক একটি গুণ আছে - কিন্তু 
সোঁটি আমাদের ব্যান্তুগত রুচ-বোধের ওপর একান্ত নিভরশশল নয় । কোনও 
বাহর্স্তুর কতকগ্ীল গুণ বিদ্যমান থাকলে তাহা স্বতঃই আমাদের চিত্তে 
সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগ্রত করে এবং তাহা সুখকর । আর যা কিছু 
যথার্থ সুন্দর তাহা সকলেরই কাছে সূল্দর বলে মনে হবে। আমাদের 
সকলের মধোই সৌন্দযণনূভীতি সমান-__যেমন আছে অন্যান্য গুণ প্রত্যক্ষ 
করার ক্ষমতা (উদ্াাহরণতঃ- রঙ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি)। 





'সোন্দ্য-দর্শন প্রসঙ্গে কয়েকটি আধুনিক মতবাদ ৮৫ 


আবার কয়েকজন বলেন যে সোন্দর্যবোধে যে সুখ জন্মে-_-তার কারণ 
প্লায়াবক মাত্র । আমাদের ঘ্লায়ূমন্ডলশ কোনও শব্দ বা দৃশ্য দ্বারা 
উত্তোজত হয়ে উঠে অথচ আমরা মনে মনে জানি বাস্তাঁবক পক্ষে আমাদের 
করার কিছু নাই -- এবং সেইহেতু আমাদের সেই উত্তেজনা কোনও বাহকার্ষে 
ব্যয় হয় না--যেমনটি না 'কি বাস্তব-জীবনে কিছু দেখলে বা শুনলে ঘটে 
থাকে । উদাহরণতঃ আমরা বাস্তব-জীবনে কোনও করুণ দৃশ্য দেখলে 
কম্টই অনুভব কার এবং ক ভাবে দর্গতকে সাহায্য করা যায় ভাব বা 
'সাহাষ্য করতে দৌড়ে বাই। কিন্তু যখন রঙ্গমণ্ডে কোনও করুণ দৃশ্য দেখি 
তখন আমরা কেবল করুণ রসঁটি উপভোগ কি এবং আমাদের ঘ্লায়-_- 
মন্ডলাতে যে উত্তেজনা হয় তাহা শশঘ্র লয় পায় না-কারণ আমরা অন/ 
কোনও চিন্তায় বা কাজে সেটিকে প্রয়োগ করতে পার না। এই উদ্বৃত্ত 
'উত্তেজনা ঘ্লায়ূমন্ডলণতে নৃত্য করতে থাকে এবং ইহাই সখের কারণ । 
অতএব দেখা যায় যে সৌন্দর্য বা লাঁলত-কলার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন 
নাই এবং ইহার উপভোগ উদ্দেশ্য-বিহরীন বা নিরাসন্ত। বাস্তব-জীবনে 
ইহা দ্বারা কোনও সুবিধা হয় না অথচ যথেন্ট পাঁরমাণ| সুখ পাওয়া যায় । 
যতোটা পাঁরমাণ নিরাসন্ত-চিত্তে আমরা সৌন্দর্যকে অন্তরে গ্রহণ কার ঠক 
তত পরিমাণেই সৌন্দর্যও আমাদের সখ দান করবে। যাঁদ রাজ-হংসের 
'মরাল-গমনে'র সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সহসা 'হংস-মাংসে'র রন্ধন-প্রণালী 
মনে পড়ে যায়_-তাহলে আমাদের সৌন্দর্যানুভাতি আপীন্ত-দোষে আবিল 
হয়ে পড়বে এবং সুখের পারমাণও হাস পাবে । 

দেখা গেল- সুখ সৌন্দযানুভাতির অন্যতম একটি ফল এবং শন্ধঃ 
সুখের জন্য এই অনুভূতি আমরা চাই না। বজ্তুতঃ, সৌন্দর্যের অনুভূতি 
হল 'আত্মপ্রকাশের, অনুভূতি । ইহার একটি বিশেষ রস আছে এবং সেটিকে 
সাধারণ সুখাবেশ বললে ভুল হবে। কারণ, কোনও সংস্বাদ: খাদ্যের 
রসাস্বাদ করলে সুখ পাওয়া যায় তা আমরা জানি আবার একটি মনোরম 
কবিতা পড়লেও সুখ পাই । অথচ এই দুইটি অনুভবকে এক বলা যায় 
না। যঁদও দুইটি ঝাপারই সুখ দেয়-_কিভ্তু, ব্যাপার দুইটি এক নয়। 


৮৬ কাব্য মীমাংসা 


আমরা যেমন দৌড়ে এসে হাঁফিয়ে পাড় আবার কোনও ভাস্করশীশঙ্পী 
পাথরে কাজ করতে করতে হাঁফয়ে পড়েন । কিন্তু, সেজন্য কেউই বলবেন, 
না যে দৌড়ানো আর পাথরে ভাস্কষের কাজ একই ব্যাপার । 


॥ মনোবিকলন-বাদ ॥ 


মনো-বিকলন নামক যে নূতন মনন্তত্ব আধুনিক কালে প্রচলিত- সেটির 
মতে আমাদের সমস্ত বৃত্তিগ্লির মূলে আছে আদি-প্রবৃত্তি বা কাম-প্রবৃত্তি ! 
কলা এই কাম-প্রবৃত্তিকে বাহিরে প্রকাশ করে ম্যান্ত দেয় । সাধারণতঃ, আমরা 
সামাজিক ও সাংসারিক নানা বাধাবশতঃ এই কাম-প্রবৃত্তিকে শাসন করে 
দমিয়ে রাখি কিন্তু স্বপ্নে মাঝে মাঝে এ প্রবস্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে । কলার 
মধ্য দিয়ে এ প্রবৃত্তির সূক্ষ্ম প্রকাশ ঘটিয়ে আমরা তার দৌরাত্ম হতে 
নিস্কীতিলাভ করি । তাই দেখা যায় যে ললিত-কলা তখনই মনোরম লাগে 
যখন তাতে প্রেম ও কামনা বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে । অবশ্য 
অন্যান ভাবের মধ্যেও - যেমন, ভয় ও করূণা--পরোক্ষ ভাবে কাম-বৃত্তর 
আভিব্যন্তি ঘটে । কিন্তু প্রেম যখন কোনও কাব্যের বা উপন্যাসের মূল- 
বিষয় হয় তখন এই অভিব্যক্তি অনেক সময়েই অপরকে অবলম্বন করেই 
থাকে ( বলা বাহ্‌ল্য প্রেমেরও অনেক স্তর আছে_ স্হুল হতে সূক্ষ্য হয়ে 
তারা ভগবৎ প্রেমে বিলীন হয়ে যায় )। 

প্তরাং মনোবিকলন-বাদীদের মতে সৌন্দর্য আমাদের সুখ দেয় এই 
কারণেই যে সেটি আমাদের অস্তয়ের এক দ:রস্ত বৃত্তিকে প্রকাশের পথ করে 
দেয়। এই প্রকাশ লাভ করে আমাদের অন্তর হালকা হয়। দঃরন্ত 
কাম-প্রবণ্তকে শাসন করে দমিয়ে রাখতে আমাদের বেশ শন্তি ক্ষয় হয় এবং 
চিত্তের অবচেতন স্তরে শাসন ও শাসিতের সংঘর্ষ প্রকাশ হয়ে উঠে । সেই 
সময় কলা আমাদের বাঁচায় এবং আমরা তার মধ 'দিয়ে এই বাত্তীটিকে 
চরিতার্থ করে থাকি । একট সূক্ষ্ম ও অপরোক্ষ ভাবে-_-একটু উন্নত ও 
সুচ্চু ভাবে । 

বলাবাহুল্য এই মতবাদ অনেকের কাছেই গ্রহণণয় হবে না--কারণ এ 


সৌন্দর্য-দর্শন প্রসঙ্গে কয়েকটি আধুনিক মতবাদ ৮৭ 


কাম-বৃত্তিটু নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি অনেকেই অসহ্য মনে করবেন। কলার 
মধ্যে যে অনেক চ্ছলেই মান্ষের অবদামত কামনা চরিতার্থ করার পথ পাওয়া 
যায়-_তা সত্য । কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর সার্থক কলায় আমাদের (মানষের) 
কামনার ভাবাঁটর রূপাস্তর ঘটে এবং তখন সেটিকে 'কামনা' বলা ভুল হয়। 
তখন সেই উন্নত পাঁরশোধিত ভাবির প্রকাশে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাকে 
'প্রকাশে'র বিশুদ্ধ ও নিজস্ব সৌন্দ্যই বলতে হবে এবং তাকে কাম-বান্তির 
দৌরাত্ম হতে 'নিম্কৃতি পাবার আনন্দ বললে অন্যায় হবে । তাছাড়া বলায় 
আমরা অনেক এমন ভাব দেখতে পাই-_যাদের সঙ্গে কাম-ভাবের সম্বন্ধ নাই 
বলতেই হবে । তাই মনো'বিকলনাবদদের মতবাদ সর্বাংশে মেনে নেওয়া 
চলে না। হতে পারে মানুষের সমস্ত ভাবরাঁশই সেই একই মূল-ভাবের 
উৎস হতে আসে তবু সৌোন্দর্য-দর্শনে সেই মূল-ভাবটিকে বড়ো করে 
দেখার প্রয়োজন নাই । কারণ শাখা-প্রশাখা পন্র-পৃষ্পের বিচিত্র রূপ-লাবণ্যে 
সগন্ধের বিপুল গ্5ণাবলীতে মৃলকান্ড হতে প্রায়ই স্বতন্ ও ভিন্ন । 


নবম অধ্যায় £ 


শিল্পের সামাজিক মূল্য 


সোন্দর্যদর্শনের এই আলোচনায় শিল্পকে সমাজের কোনও প্রয়োজন- 
সাধনের উপায় বলে গ্রহণ করা হয়ান। শিলপ-বৃত্ত বা সৌন্দর্য-বোধকে 
একটি স্বতন্ত্র মানাঁসক ক্ষমতা বা গুণ বলেই দেখা হয়েছে । এই মতবাদাঁট 
প্রথম ইটালর প্রখ্যাত সৌন্দর্যদাশ্শীনক ক্রোচে (যাঁর সৌন্দর্যদশন 
যূরোপীয় ভাবধারাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করেছে ) বিশেষ জোর দয়া 
বলেন এবং বর্তমানে অনেকেই তাহা মেনে নিয়েছেন। আমাদের দেশে 
রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকে “ব্যবহারিক বলে মনে করেন না। 
যেমন, রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সম্বদ্ধে বলেন “যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার 
(মানুষের) উপভোগের লক্ষ্য ; যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ 
করবার প্রেরণায় ফলভোগের অত্যাবশ্যকতাকে বিস্মৃত হয়ে যায়” (সাহিত্যের 
পথে, পৃঃ ৪৭)। এখানে তাহলে প্রম্ম উঠতে পারে যে শিল্প যদি সমাজের 
কোনও উপকারে না লাগে তো তাকে সমাজ সমর্থন কেন করবে 2 বিশেষতঃ 
এমন সময়ে যখন সমাজ তার দৈনন্দিন জীবনের অভাবগুিই মেটাতে 
পারছে না--তখন শিল্পের কি প্রয়োজন 2 তখন শিল্পীরা তো সমাজের 
এমন কোনও কাজে নেমে পড়েন না-যার দ্বারা সমাজের সত্যকারের 
উপকার হয় £ 

এ প্রশ্নের উত্তরে হয়তো অনেকে বলবেন যে কারুশিজ্প তো শিজ্পেরই 
অঙ্গ এবং ইহা দ্বারা সমাজের উপকার হয়ে আসছে - তাঁতী, কুমোর, রাজ- 
মিস্লী, ছতার-মস্তরী এরা তো “কাজের কাজই, করেন। কিন্তু, এ 
উত্তরে আমরা ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারব না কারণ শিল্পের যথার্থ স্বরূপ 
চারদ শিপ অর্থাং লাঁলত-কলায় এবং সোঁটতে নিছক ভাব-প্রকাশের 
আকুতই আছে । কোনও স্বার্থাসাষ্ধির উদ্দেশ্য নাই। 


শশস্পের সামাজিক মূল্য ৮৯ 


এই 'চারু-শিলপী'রাই বথার্থ শিল্পী এবং তাঁরা সমাজের কি উপকারে 
লাগেন ইহাই প্রশ্ন । মহাপাণ্ডত গ্লেটোর মতে চারু-শিজ্পীদের সমাজে 
স্থান হতে পারে.না-কারণ, তাঁরা অলস কম্পনা-বিলাসী এবং মিথ্যা 
অনুকরণ নিয়ে সময় কাটায় ও অপরকে ভোলায় । কিস্তু আমরা স্লেটোর 
মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারিনা। তাহলে শিল্প ও শিজ্পণর 
'মানব-সমাজে অবশ্থানকে মঙ্গলের বলে প্রমাণ করতে পারি? প্রথমেই বলা 
যায় মানুষের যেমন ক্ষধা ও পিপাসা-বোধ আছে এবং মানুষকে তাহা 
তপ্ত করতে হয় ঠিক তেমনই আছে মানষের ভাবাবেগ-_ যাহা প্রকাশ চায় । 
এই প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন আছে এবং শিল্পী এই প্রকাশ-কার্ষে 
সহায়তা করেন। আমাদের মনের মধ্যে যখন কোনও দুঃখ গুমরিয়ে ওঠে 
ধকম্ভু আমরা সেঁটকে প্রকাশ করতে সমর্থ হই না-এমন কি সেটির 
অবস্থান সম্পকে সচেতন থাকি না। অথচ মন সদাই অশান্ত ও উদাস 
হয়ে আছে ( কেন সঠিক জানি না )-_এমন সময়ে যাদ শুন কোনও ব্যথার 
সুরের গান ( যে গ্রানাট এক মরমন কাব বে'ধেছেন ) গাইছেন এক দরদণ 
'গায়ক - অমাঁন যেন আমাদের অন্তর এ গানের মধ্য 'দিয়ে আপন ব্যথাটিকে 
বাহিরে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়--যেন আমাদের মনের ভাবটি ভাষা 
পায়। এই আত্মপ্রকাশের পর মানুষের হৃদয় আবার স্বচ্ছন্দ হয়। যাঁদ 
'কেহ বলেন এইরূপ ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় এবং শিজ্পই এই 
সব ভাবগীলকে জাগ্রত করে- তাহলে বলতে হয় এটি ভুল ধারণা, কারণ 
জীবনে ভাবাবেগ এনে অন্তরকে চণ্চল করবেই । জীবন মান্লেরই আছে সুখ, 
দুঃখ, প্রেম, মিলন-বিরহ ইত্যাঁদর দোলা । যাদের এইসব ভাবোদয় হয় 
না-_-তারা স্বাভাঁবক মানুষ নয় । মানব-জীবনে এইসৰ অনূভতিই তো 
মূল্যবান--এবং ইহাদের অভাবে মানুষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ, 
মানুষ কোন কোন আঁভজ্ঞতায় এমনই ভাব-চণ্ল হয়ে ওঠে যে তার উপয্স্ত 
প্রকাশের অভাবে সে উন্মত্ত অধীর হয়ে নানা অসামাজিক উপায়ে চিত্তকে 
শান্ত করতে চায় । সেই সময় শিপ ও সৌন্দর্যবোধের মানবস্জীবনে 
কতো প্রয়োজন বোঝা যায় । বজুসম শোকাহত মানুষ নিজেকে ভুলিয়ে 


৯০ কাব্য মীমাংসা 


রাখতে পারে শিক্পরূচি ও শিক্পবোধকে অবলম্ন করে। এই দুইটির 
অভাবে অনেকেই হয় উন্মার্গগামী বা মদের টানে রসাতলগামী । বার্থ 
প্রোমক বহু যুবক সূরাপানে বা আরও অন্ধকার পাপের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে । 
হয়তো উপয্স্ত সোন্দর্যবোধ থাকলে তারা হয়তো সার্থক প্রেমের কবিতা 
রচনায় অন্তরের ভাব প্রকাশ করে হৃদয়ে আর এক আনন্দের পূর্ণতা-লাভ 
করে । সুতরাং দেখা যায় ভাবাবেগ কি প্রকারে রুদ্ধ রাখা যায়-সে 
উপায় না চিন্তা করে বরং ভাবাবেগের প্রকাশের পথ মু্ত রাখার প্রয়াসই 
য্ত্তিয্ত্ত। 

প্রকাশ-কার্যদ্বারা মানুষ তার ভাবান.ভূঁতির কম্টকর ও বদ্ধভার হতে 
মৃত্তি পায়; যে ভাবাবেগ অন্তরের অন্তঃ্থলে নিয়ত গুমরে মরে জীবন 
শাভ্তহীন করে তোলে-_মানূষ তাকেই বাহিরে এনে মনন করে । সে তখন 
দম্টা হয় এবং দুঃখের বদলে আনন্দ পায় । এই প্রকাশ-কার্ষের মস্ত সহায়ক 
মানুষের শিজ্প-চ্চা । 

শিপ দ্বারা আপনার ভাবাঁট প্রকাশ করে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা 
যেমন একা থেকেও হতে পারে, তেমন আবার অনেকের মধ্যে থেকেও হতে 
পারে । অনেক জনের মধ্যে অবস্থিত থেকে যখন অন্তরের কোনও দুঃসহ 
ভাবের প্রকাশ হতে থাকে _ তখন, আনন্দের মানা আধক হয়। কারণ, 
তখন মনে হয় ষে অপর সকলেও যেন আমার প্রাত সহানৃভূতিয্স্ত । 
যেমন কোনও তরুণ যুবা তার প্রণয়-কাহন নিজের অস্তরঙ্গ বন্ধাংকে 
ব্ন্ত করে আনন্দ পায় বা কোনও সংসার-ক্রান্ত বৃদ্ধ তার দুঃখ-তাপের কথা 
আর কোনও সমব্যথী বৃদ্ধ সঙ্গীকে বলে মনোভাব লাঘব করে স্বান্ত পায় 
- তেমনই, শিজ্প-বস্তুকে যখন অনেকে মিলে অনুভব করেন তখন 
প্রত্যেকেই অপরের সাঁহত একটি সমবেদনার সম্পর্ক অনুভব করেন এবং 
করেন বলে অনেক তৃপ্তি তাঁদের মন ভরে দেয়। এই কারণেই স্বদেশ- 
প্রেমের সঙ্গীত বা ভগবদ্ভন্তি বিষয়ক সঙ্গীতের সমবেত সাধনার এত প্রচলন ॥ 

টলস্টয়ের মতে ললিত কলার প্রত্যক্ষ উপকারই হল তার মানষে-মানুষে 
সংযোগ ঘটানো । যখন একই শি্প-বন্তরকে আমরা অনেকে মিলে উপভোগ 


শিস্পের সামাজিক মূল্য ৯৯. 


কার -. তখন আমাদের মধ্যে একটি বন্ধৃ্বের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে । আমাদের 
সকলের প্রাণের কথাটি এঁ শিজ্প-বস্তুতে ফুটে উঠেছে এমন বোধটি জাগায় 
--আমাদের নিজেদের মধ্যেও যেন প্রাণে প্রাণে মিল হয়ে যায়। অতএব 
সমাজের সংহতির জন্য ললিতকলার প্রয়োজন আছে । তাই প্রসঙ্গতঃ 
বলা চলে সেই প্রকারের কলারই বিশেষ অনুশীলন হওয়া উচিত যাহা 
সার্বজনশন এবং অনেককে একন্র মিলাতে সমর্থ । 

কঙ্পনা-শান্ত বিকাশেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে । অনেকে এই বিকাশকে 
বিলাস বলে উীঁড়য়ে দিতে চান এবং এর উপকারিতা কোনখানে তা 
বুঝতে চেষ্টা করেন না। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে মান্‌ষ 
যাঁদ কচ্পনা-শান্ত হারায় -" তাহলে সে সত্যকার 'মানুষ' হতে পারে না। 
যেকেবল কাজ বোঝে - কিসে 'লাভ' আর কিসে 'ক্ষাত_এই হিসাব 
বই জানে না, তার দ্বারা কোনও বড়ো বা মহৎ কাজ হয় না। বড় ব্যবসার 
পত্তন করা বা কারখানা খোলা -- এমন কি এইসব “বৈষয়িক' কাজের জনও 
কমপনার প্রয়োজন । কারণ নতুন কিছুর ছবি প্রথমে মনে না আসলে এবং 
সেই নতুন কিছুর “আবেগ না জাগ্রত হলে কোনও নতুন বড় কাজে নামা 
যায় না। শিল্প এই কন্পনা-শান্তকে জাগ্রত ও উন্নত করতে সহায়তা 
করে। আমাদের কষ্টার্জত জ্ঞানও ক্পনার অভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে । 
তখন এ বহ্‌ পারিশ্রমলব্ধ জ্ঞান শুধু গ্রন্থগত 'বিদ্যাই হয়ে যায় । কারণ 
সজীব কল্পনাই শুধু বিদ্যা চর্চা ও জ্ঞানানুশীলনকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে 
তার নানা প্রয়োগ বাহর করতে পারে । আমাদের বিচার-বৃদ্ধি ক্পনার 
অভাবে পঙ্গ্‌ হয়ে যায় । যাহা আমরা জানি অথচ কম্পনা করতে পারি 
না-- তাহা শুধুই ভার হয়ে থাকে, কোনও আনন্দ দেয় না। সুতরাং 
জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে কপনা-শন্তি যাতে বাড়ে তার সাধনা করা উচিত। 
অর্থৎ শিলপ-চর্চা করা কর্তব্য । 

উত্তমরূপে কাজ করতে হলে কেবল কাজে মেতে থাকলেই হয় না' 
বরং কাজ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সোঁটকে নিরাসন্ত চিত্তে দেখবার 
িক্ষাও থাকা চাই। কারণ কাজের সময় আসন্তি থাকে এবং সমস্তাঁটকে 
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এক নজরে দেখা যায় না। নিরাসন্ত ও নিঃস্বার্থ অবস্থায় বুদ্ধি জ্বচ্ছ 
থাকে - তখন যতখানি দেখা বা বোঝা যায়-_ততখানি অন্য সময়ে যায় না। 
যাঁরা কর্মী তাঁদের কর্ম-কোঁশলের একটি কৌশলই এই যে তাঁরা কাজ 
হতে মনকে সরিয়ে নিতে পারেন এবং কিছুক্ষণের জন্য একেবারে কাজকে 
'ভুলে থাকতে পারেন । তখন হয়তো তাঁরা গান শুনছেন, চিন্-্রদর্শনীতে 
ঘুরছেন অথবা নাট্যাভিনয় উপভোগ করছেন । তা বলে তাঁদের এই॥সময়াঁট 
ব্যর্থ যায় না বরং এই অবকাশ-সময়টিতে তাঁদের মন-বাদ্ধর প্রসার 
বিস্তৃততর হয় এবং এই সময়কার নিলিপ্ত মনে যখন তাঁরা কাজের কথা 
ভাবেন-_-তখন এঁ সম্পর্কে অনেক নূতন কথা বা কল্পনা (1098) তাঁদের 
মাথায় আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন উৎসাহ বা প্রেরণাও প্রাণে জাগরূক 
হয়। এধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে বিশ্বের কর্ম-জগতের কমশিদের সোন্দর্যানু- 
ভূতির প্রয়োজন নাই বা তাদের কাছে ললিত-কলা নিরর্থক । শিপ 
শুধু এদের অবসর-বিনোদনই করে না- উপরন্তু তাঁদের কর্ম-প্রেরণাকে 
সজাীবতর করে তোলে । শিঙ্পচর্চা মানুষকে যে অনাসন্ত আনন্দের শিক্ষা 
দেয় _- তাতে জাগ্রত হয় চিত্তের উৎকর্ষ । এই উৎকর্ষ--কর্মের দিক দিয়ে 
যেমন সত্য, আবার মানূষের সুখ-শান্তির দক দিয়েও তেমনই সত্য। 
যেহেতু শিল্প-বস্তু কোনও বাস্তব-বন্তু নয় এবং ইহা কোনও সাংসারিক 
প্রয়োজনে লাগে না তাই শিপ-চর্চা মানুষকে পরোক্ষভাবে আনন্দের মধ্য 
দিয়ে অনাসন্তি শিক্ষা দেয়। শ্রীকৃষ্ণ গাঁতায় বলেছেন “অনাসন্ত কর্মই 
উত্তম ।' এই 'উত্তমতা' মানুষের জীবনে ধর্মে-কর্মে এবং সকল দিকেই 
সত/। যে অনাসান্ত হতে এই উত্তমতা আসে সেই অনাসন্তির প্রথম শিক্ষা 
আমরা ললিত-কলা হতে গ্রহণ করতে পারি এবং তাহা কর্মের অন্তরায় না 
হয়ে বরং সহায় হয়। 

সুতরাং মানব-সমাজে শিল্ষের প্রয়োজন যথেম্ট আছে এবং শিল্প- 
সাধনাকে বিলাস বলাও সঙ্গত হয় না। সুস্থ সামাজিক চেতনায় শিল্পের 
স্থান বিশিষ্ট । 


